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|| কথানস্ত ॥ 
ছোটদের জন্যে এ বই লেখার প্রেরণা ছোটরাই ৷ 
তবে ছোটদের যাঁরা ভালবাসেন, সেই বড়র।'ও অনেকে 
নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সর্বাগ্রে 
যাঁর নাম করতে হয়, তিনি আমার সহকমী শ্রীমতী 
মীনা সেনগুপ্ত । প্রতিটি গল্পের পাও.লিপি পড়েও 
মূল্যবান মতামত দিয়ে অশেষ সহযোগিতা করেছেন 
তিনি। আর এই পর্বে আগাগোড়া সতর্ক ও সোৎসূক 
দৃষ্টি রাখেন আমার সাহিত্যসঙ্গী শ্রীপ্রকাশ case 
ও ছোটদের সাহিত্যে নবাগতা শ্রীমতী পূরবী দে। 
ছবি ছাড়া ছোটদের বই হয় না। তরুণ শিল্পী 
দেবকুমার ভট্টাচার্য তাঁর দক্ষ তুলির টান টেনে এ 
বইয়ের পাতায় পাতায় সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটদের 
ভালো লাগার মতো আশ্চর্য আশ্চর্য সব ছবি। 
সম্ভাবনাময় এই শিল্পী ছবি-সম্বল করে জীবন শুরু 
করেছেন। যে শিল্প বাঁচায়, তাকে আরও সুন্দর ও 
ARS করে তোলাই তাঁর সাধনার লক্ষ্য | 
সবশেষে যাঁর কথা বলতেই হয়, তিনি এই বইয়ের 
প্রকাশক শ্রীশ্যামসুন্দর সাহ । শুধুমান্র বাণিজ্যিক 
সফলতা নয়, ছোটদের হাতে ভালো ভালো বই তুলে 
দিতে চান বলেই এই ব্যয়বহুল প্রকাশনার ae 
তিনি নিতে পেরেছেন । 
না, ধন্যবাদ নয়। আমার এই বন্ধুদের আমি শুধু 
ভালবাসাই জানাতে পারি । 


স্ুচীগত্র 


Tawa 
রামায়ণ 


মহাভারত 
উপনিষদ 
পুরাণ 
পণতন্ত 


কথাসাঁর সাগর 
জাতক 


মহাবীর হনুমান 
কুম্ভকর্ণ কুপোকাত 


ক্ষুদে পালোয়ান ভীম 
বক রাক্ষস বধ 

নচিকেতার গপ 

সত্যের সন্ধানে সত্যকাম 
সখি হওয়ার উপায় 

দাস্য দামাল নাড়ুগোপাল 
1তনবন্ধ্‌ এক চোর 
কথাসারৎসাগরের গল্প 


সোনার থালা 
নামের জন্য 


চনামানে বিশাল জমুদ্দুর 1 অথৈ, অতল |; 


ঢেউ-তোলপাড় সেই সমুদ্দুরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল বানরেরা £ ঢেউ 
গুনছিল বুঝি £ 

না, তারা চুপচাপ বসে ভাবছিলাম, তাইতো কী করা যায়’ এই অকুল সমুদ্দুর 
ডিঙিয়ে ওপারে লঙ্কাদ্বীপে পৌছানো যায় কেমন করে? 

এপার থেকে ওপার-_সে তো কম করে9 একশ যোজন ৷ 

বানরদের যুবরাজ অঙ্গদ তখন উঠে দীড়িয়ে বলল, “কে আছো জোয়ান, থে 
পারবে একলাফে একশ যোজন পার হতে 9” 

জান্থুবান বুড়ো হয়েছে । সে বলল, “ছোটবেলায় পারতুম বটে, কিন্তু এখন 
বড় জোর ABS যোজন লাফাতে পারি 1 

গয় উঠে দীড়াল। সে পারে মাত্র দশ যোজন ৷ 

গবাক্ষ জানাল, সে পারে বিশ যোজন ৷ 

শরভ tl সুশেন একটু বেশি_-আশি যোজন 1 

অঙ্গদ মহাবীর বালির ছেলে । সে কতটা পারে £ সে একলাফে একশ যোজন 
লাফাতে পারে বটে, কিন্তু আবার লাফিয়ে ফিরে আসতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে 1 

কার কতটা ক্ষমতার দৌড়__একে একে সবাই উঠে দীড়িয়ে বলে গেল । হনুমান 
কিন্তু টুপচাপ । ঘাপটি মেরে সে এতক্ষণ এককোণে বসে সব শুনছিল ! 

অঙ্গদ বললে, “ওহে পবন-নন্দন, তোমার হলো কি? তুমি যে দেখছি মৃখই 
খোল না!’ 

হনুমান গম্ভীর হয়ে বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই । একলাফে এই সমূ.দদ্‌র ডিডিম্কে 
সীতার খবর এনে দেব। 

“সাবাস, !’ বলে একসঙ্গে তখন লাফিয়ে উঠল সব কটা বানরু। 

মহেন্দ্র পবতের চুড়ায় উঠে গেল হনুমান | 


২ ছোটোদের একজাহাজ গল্প 


তারপর ঘাড়-মাথা উ'চু করে সে তার দেহটাকে ক্রমেই বাড়িয়ে যেতে লাগল 1 
আকাশে ঠেকল তার মাথা ৷ 

দেবতাদের নাম করে প্রণাম করল BANAL প্বমূখো হয়ে তার বাবা 
পবনদেবকেও- প্রণাম করল 1 


তারপর “জয় রাম’ বলে দিলে এক লাফ । 

বাপ, রে বাপ ! সে কী লাফ ! 

সব গাছ-পালা জীব-জানোয়ার নিয়ে গোটা মহেন্দ্র-পর্বতটা তো নড়েশ্চড়ে উঠল 
£ সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় | 

সে” সৌ করে বাতাসের বেগ গেল বেড়ে ৷ 

থৈ থৈ করে উথলে উঠল এক সমুদ্দুর জল ৷ 

দেবতারা আকাশে উঠলেন হনুমানের কাণ্ড দেখতে ৷ গন্ধর্বরাও CHS 

মারলেন | | 


দেবতারা ভাবলেন, হনুমানের! কতটা ক্ষমতা, সেটা একবার যাচাই করে দেখা 


মহাবীর[ূহনুমান ঙঁ 

HB এই ভেবে তারা AMOS! সূরসাকে ডেকে বললেন, ‘হনুমানের পথ আটকাও ৷ 

সূরসা তখন করল কি, বিরাট এক রাক্ষসী হয়ে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে দাঁড়াল | 
অমনি বুঝি বন্ধ হল হনুমানের পথ | 

সুরসাকে দেখে হনুমান ক্রমে বাড়িয়ে চলল নিজের শরীরটাকে । এই দশ যোজন 
এই বিশ যোজন, এই ত্ৰিশ যোজন- বাড়তে বাড়তে নব্বই যোজন ! 

সুরসাও তার হাঁ-মুখ বাড়িয়ে চলল পাল্লা দিয়ে । হনুমান যখন নব্বুই যোজন, 
সুরসার হাঁ তখন একশ যোজন | 
| হনুমান যেমন বীর, তেমন বুদ্ধিমান। সে করল কি, চট, করে দেহটাকে কড়ে 
আঙুলের সাইজে ছোট করে ফেলল, তারপর টুপ্‌ করে ছুকে পড়ল সূরসার মুখে, 
আবার ঝট. করে বেরিয়ে এল মুখে গর্ত ছেড়ে ৷ 

আবার আকাশ পথে ঝড় তুলে এগিয়ে চলল হনুমান 1 

এবার সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী হনুমানের বিরাট ছায়া ধরে মারল এক 
হ্যাচকা টান। সেই টাকে হনুমানকে মাগালে পেয়ে গেল সে। GAY হনুমান খুব 
ছোট্ট এক পোকার মত হয়ে তার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল । তারপর তার নাড়ি-ভু*ড়ি 
ছিড়ে বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে | 

জমুদ্দুরে ডুবে ছিল মৈনাক পর্বত। মাথা উঁচু করে সে বলল, “ও ভাই হনুমান, 
আমার চুড়ায় পা রেখে একটু জিরিয়ে নাও 1 

“ধন্যবাদ। আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই।” এই বলে হনুমান মন্দার 
পর্বতকে একটিবার ছুয়ে সোঁ সো বেগে এগিয়ে গেল৷ 

তারপর-__ 

দূর থেকে হনুমানের চোখে পড়ল, সবুজ গাছপালায় ঘেরা বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, 
মিনার-মন্দির | 

হ্যা, এ দেখা যায় AANA ৷ 

রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ৷ 

হনুমান আস্তে আস্তে পা রাখল সেই স্বর্ণলঙ্কার মাটিতে, রাক্ষসদের দেশে || 


লঙ্কাপুরী যেন স্বর্গপুরী । ঝলমল ঝলমল করছে। দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় 
হনুমানের 1 যা দেখে তাতেই অবাক হয়ে যায় ৷ 


৪ ছোটদের একজাহাজ গল্প 

এবার সীতার খোঁজ করতে হবে। রাবণ তাকে চুরি করে এখানে কোথাও 
লূকিয়ে রেখেছে | 

কিন্তু এখন দিন-দুপুর ৷ চারদিকে পাহারা 1 


সন্ধে ATS একটা ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে হলো 


হনুমানকে | তারপর একটু রাত হলে বেড়ালের মত ছোট হয়ে সে লঙ্কাপূরীতে ঢুকে পড়ল 1 
আহা, সোনার THIS বটে ! 


দেখে অবাক হয় RAAT তার চোখে জুড়িয়ে যায়। সাদা মেঘের মত বড় 
বড় প্রসাদ যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। রাবণরাজার প্রাসাদ দেখে তো হনুমান হা হয়ে 


যায়। কত মণিরদ্র, কত সোনাদানার কারুকাজ সেই প্রাসাদ । ঢুড়োটা কত উঁচু ? 
উরিব্বাস্‌ ! 

কিন্ত না, হা করে এসব দেখার ময় নয় এটা । Mote খুঁজে বের করতে 
হবে । 


কোথায় সীতা £ 


ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অশোকবনে হাজির হয় হনুমান । পাঁচিল-ঘেরা ভারি 
সুন্দর একটা বাগান । হ্যা, এ জায়গাটা তো একবার দেখতে হচ্ছে উকি মেরে ৷ 
একলাফে পাচিলে উঠে বসে হনুমান ৷ 


বাঃ, বাগানটা তো খাসা! বাগানের মধ্যিথানে এ শিশুগাছটায় উঠে বসলে 


তো মন্দ হয় না। এই ভেবে হনুমান সেই গাছে উঠে তার ডাল-পাতার আড়ালে দিব্যি 
গা ঢাকা দিল ৷ 

নিচে একটা সোনার বেদী। সেই বেদীর ওপর বসে আছেন এক সোনার 
প্রতিমা! কী রূপ ভার! সে রূপে চারদিক আলোয় আলো ৷ 

তাকে ঘিরে আছে রাক্ষপী চেড়ীরা। কী কুচ্ছিত চেহারা তাদের । তারা থেকে 
থেকে ভয় দেশাচ্ছে এ দেবীকে, যা-খুশি তাই বলছে 1 

হনুমান বুঝতে পারল-_ইনিই সীতা | 

শেষরাতে চেড়ীরা যখন ঘুমিয়ে পড়ল ঢুলতে ঢুলতে, হনুমান তখন গাছের ডালে! 
বসে রামের গুণগান করতে লাগল 1 

সীতা অবাক হয়ে তাকালেন গাছের দিকে 1 


কে? ওখানে রামের নাম করে কে? একি সত্যি, না স্বপ্ন, না মায়া! 


মহাবীর হনুমান ৫ 


তখন নেমে এসে সীতাকে প্রণাম করে হনুমান বললে, “মা, আমি .রামচন্দ্রের 


কাছ থেকে আসছি ৷? 
সত্যি? সীতা যেন বিশ্বাস করতেই পারেন ATI 


হনুমান তখন কাপড়ের খুঁট থেকে বের করল একটা আঙটি। তাতে রামের 
নাম খোদাই-করা 1 


[] 
ঙ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


সীতা সেই আঙটি চিনতে গারলেন। চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে জল বারে 
পড়ল সেই আঙটির ওপর । 

তখন হনুমান রাম-লক্ষমণের সব খবর সীতাকে দিয়ে বলল, ‘আপনাকে উদ্ধার 
করবার জন্যে তারা তৈরী হচ্ছেন। আপনি ঠিক কোথায় আছেন-_সেটা জানতেই 
আমার আসা ), 

সীতা ভার আচলে ASA মাথার অলঙ্কার বের করে হনুমানকে দিলেন, 
আর বললেন, “ফিরে গিয়ে তুমি এটা তাঁকে দেখাবে, কেমন ?’ 

সীতাকে প্রণাম করে হনুমান তখন বিদায় নিল 1 

আ'চলে দু’ ফৌটা চোখের জল .ছলেন সীতা । 


ফিরে যাবার সময় হনুমান এক কাণ্ড বাধালো রাবণের লঙ্কাপূরীতে 1 
এভাবে চুপচাপ ফিরে যাই কেন? আমার বীরত্ব একট. দেখিয়েই যাই। 
যে কতটা ক্ষমতা, তাও দেখে'যাই। 


ভাবল, 
আর রাক্ষসদের 


এই ভেবে হনুমান তছনছ করে দিল অশোকবনটা। গাছগুলোকে ভাঙল মড়মড় 
করে, শেকড়সুদ্ধ উপড়ে নিল চড়চড় করে! লতা ছিড়ল, ডাল ভাঙল | 

ধড়মড় করে জেগে উঠল রাক্ষসীরা ৷ 

এ কি কাণ্ড ! 

তারা দৌড়ে খবর দিল রাবণকে ৷ 

রাবণ সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস সৈন্যদের আদেশ দিল-_হনুমানকে পাকড়ে আনতে | 

হনুমান তখন একটা তোরণের ওপর থেকে ঝাপিয়ে পড়ল রাক্ষসদের ওপর । একটা 
লোহার ডান্ডা তুলে নিয়ে সব কটাকে এমন পিটতে লাগল যে, তারা 

তখন HAM নামে এক রাক্ষস এল অনেক সেনা নিয়ে ৷ 
হেরে ভূত হয়ে ৷ 

তারপর এল লঙ্কার সেরা বীর, রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। 

হনুমান অমর । মরবে কেন? 

কিন্তু মরল না বটে, তবে সারা শরীর তার আন্টেপুষ্ঠে বাধা পড়। 

রাক্ষসেরা তখন মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেশ করে বেধে 
তারপর তাকে টেনে নিয়ে চলল রাবণের রাজসভায় | 


ভয়ে দিলে পিট টান৷ 
কিন্তু তারাও পালাল 


ছুড়ল ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ৷ 


ল সেই aaa | 
ফেলল হনূমানকে | 


মহাবীর হনুমান ৭্‌ 


হনুমানকে দেখে রাবণ অবাক বেশ পালোয়ানের মত চেহারা তো । 

রাবণ বলল, “এ কি শিবের চ্যালা নন্দী” না ইন্দ্রের Zo’ 

হনুমান উত্তর দিল, “আমি হচ্ছি রামের দৃত ৷” 

রাবণ বলল, ‘আমার AGA রামের দূত £ তবে ও ব্যাটার লম্বা খ্যাজটা 
পুড়িয়ে দাও! 

রাবণের আদেশে যতো ছোঁড়া কাপড় জড়ো করা হলো । হনুমানের ল্যাজে আচ্ছা 
করে জড়ানো হলো ফালা ফালা কাপড়! তারপর তাতে ঢালা হলো প্রচুর তেল-ঘি। 
সবশেষে আগুন ধরানো হলো 1 দাউ দাউ করে TMG লাগল হনুমানের ল্যাজ | রাক্ষসেরা 
তখন তাকে নিয়ে লঙ্কার পথে পথে ঘুরতে লাগল | 

কিন্তু আশ্চর্য” হনুমানের শরীরে একটুও তাপ লাগল না” একটুও পুড়ল না তার গা। 
সীতার আশীর্বাদে আগুন তখন তার কাছে বরফের মত ঠাণ্ডা ৷ 

হনুমান তার দেহটাকে একটু ।ছাট করে সব দড়িদড়া’ সব বাধন একফাকে খুলে 
ফেলল । আর ডাণ্ডা পিটিয়ে ঠাণ্ডা করল রক্ষীদের । 

তখন আর হন্মানকে পায় কে £ 

was ল্যাজ নিয়ে হৃপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ল একটি বড়ির ছাদে । বাড়িটা ত্বলতে 
লাগল । এ ভাবে এ-বাড়ি’ ও-বাড়ি, সে-বাড়ি-একে একে সব বাড়িতেই Ry করে 
জ্বলে উঠল আগুন । এমন কি, রাবণের প্রাসাদও বাদ গেল নাঃ 

এমনি করে গোটা লঙ্কাতেই সেদিন ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, তাতে কত যে ক্ষতি হলো 
রাবণের 1 

সব ভ্বালিয়ে-পুড়িয়ে হন্মান তার WAT ল্যাজটাকে সমুদ্দুরের জলে চুবিয়ে নিল, 
তবে নিভল সেই সাংঘাতিক আগুন ৷ 

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, হনুমানের ল্যাজের আগুনে কত কি awa—fee সীতরে 
কিছুই হলো না৷ 

হনুমান আবার অশোকবনে গেল | 

সীতাকে প্রণাম করল | 

সীতা তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “এবার তুমি প্রভুর কাছে ফিরে যাও, বাছা ৷ 
তুমি মহাবীর, রাক্ষসদের মেরে তুমি আমকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পারো। কিন্তু 
রঘুনাথ নিজে এসে রাবণকে বধ করে আমাকে নিয়ে যান--এটাই আমি চাই ৷? 


৮ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


সাতাকে আবার প্রণাম করে হনুমান সাগরতীরে এল | সেখানে অরিষ্টপর্বতের 


চুড়োয় উঠে আবার দিলে সেই প্রচণ্ড লাফ। 
মহেন্দ্র পর্বতের দিকে | 


তারপর মহাশূন্যে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলল 


of কুপোকাত, 


কটা গুহা। মস্ত বড় ৷ 
এ 


তা চওড়ায় সেটা একশ যোজন তো হবেই । আর লম্বায় £ কে আর অত মাপে? 


কিন্তু গুহার মধ্যে কি কালবোশেখীর ঝড়? এ যে__শোঁ শোঁ শন্‌ শন! আর 


গুড়গুড় শব্দটা কিসের, মেঘের £ 
রাক্ষসেরা গুহার মুখে উকিঝা,কি মারে। একবার এগোয়, একবার পেছোয় 1 


ভেতরে ঢুকবে £ ওরে বাবা! ভয় করে নাঃ 
রাঞ্ষসেরা ভয় পায় । একটা-দুটো AA, একশ-দুশ নয়-__দশ লক্ষ রাক্ষস ! 


শেঘমেস তারা বুক ঠুকে ঢুকেই পড়ে, হড়মুড় করে ॥ আর, সঙ্গে সঙ্গে, ঝড়ের AM 
কুটোর মত কে যে কোথায় পড়ে ! 

ঝড়? উঁহ, ঝড় নয়-কুভ্তকর্ণের নিঃশ্বাস | 

কুম্ভকৰ্ণ ঘুমোচ্ছে। সে ছ'মাস YA, একদিন জাগে | 

হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে কুত্তকর্ণ | এই তো সবে কাঁচা ঘুমটা পাক 


হচ্ছে। 
কুম্ভকৰ্ণ হলো রাবণের ভাই। সেই যে লঙ্কার রাজা, রাক্ষসদের রাজা রাবরণ | 


যার দশ-দশটা মুণ্ড ৷ 
রাবণের মেজাজ তখ 

বাণে দশটা WOR যেত দশদিকে গড়িয়ে | 
সিংহাসনে বসে রাবণ ফোঁসফোঁস করে, 

আর এ ব্যাটা Fast কিনা পড়ে পড়ে AANA £ 


ন টং | হবে নাঃ কাল তো আর একটু হলেই রাম লক্ষমণের 
“আমি মরব রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
ডাক ওটাকে, ঠেলে তোল, TH 
করতে পাঠাব !’ 


রাবণ রাজার হুকুম ! 
হৈ হৈ করে SST ঘুম ভাঙাতে আদা-জল খেয়ে লেগেছে একপাল রাক্ষস ৷ 


জেগে উঠেই তো খাই খাই করবে কুম্ভকৰ্ণ । তাই আগেভাগেই তার কাছে রাখা 


১০ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


হলো AG গণ্ডা জন্ত-জানোয়ার_কত হরিণ, কত CAMA, কত মোষ ! 


সব জ্যান্ত জ্যান্ত ৷ 
আর. রাখা হলো কলসি কলসি রক্ত ৷ 


তারপর পোঁ পোঁ করে তার কানের কাছে বাজানো হলো হাজার হাজার শাঁখ ৷ 
সেই ALOIS ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টাঃ আর ধাঁই ধপাধপ তাল-বাদ্যি। আর জগবাম্প ৷ 


উরি ব্বাস! জব্বার কানে তালা লাগার জোগাড় কিন্তু কুম্ভকৰ্ণ ঘুমোচ্ছে তো 
ঘুমোচ্ছেই । একটিবার পাশ ফিরে শোয়না ৷ একটু নড়ে না। 


কুম্তকর্ণের ঘুম ভাঙানো কি চাট্রিখানি কথা £ 


হাতি আসে, উট আসে, ঘোড়া আসে, গাধা আসে। 
কুত্ভকণে'র শরীরময় ঘূরে ঘুরে বেড়ায় রাক্ষসেরা । 


“ 


সেগুলোর পিঠে চড়ে 
দাপাদাপি করে৷ 


কুমন্ভকণ কুপোপাত $$ 


ধূপ, ওসব তো সূড়সূড়ে HAG | কুন্তকর্ণের ঘুম ভাঙবে কেন £ বরং ঘুমিয়ে 
আরাও কাদা হয় | 

এবার ? 

এবার রাক্ষসেরা ক্ষেপে ওঠে! PSSA রাজার ভাই? তা হোক । ওরা তার 
চুল ধরে টানে, কান ধরে টানে, গায়ের বড় বড় লোম পঠাপট ছেড়ে, আর হেঁইও হেঁইও 
করে ঠেলতে থাকে বিশাল পাহাড়ের মত শরীরটাকে ৷ 

বাপ্‌ রে বাপ্‌ ! রাক্ষসগুলোর তো ঘাম ছুটে যায় কুম্তকর্ণের ঘুম ভাঙাতে 
গিয়ে। তার আর ঘুম ভাঙে না। 

তারপর ? 

তারপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুনো হাতির পাল ক্ষেপিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো কুম্তকর্ণের 
শরীরে ৷ 

হ্যা, ভেঙেছে, ঘুম ভেঙেছে এবার! এ তো চোখের পাতা নড়ছে, ঠোঁট নড়ছে, 
পায়ের আঙুল নড়ছে 1 

আড়ামোড়া ভেঙে চোখ কচলে উঠে বসে কুভ্তকর্ণ, বলে, ‘কেন রে, আকালে আমার 
ঘুমটা ভাঙালি ? বলেই আস্তে একটা মোষ টপ করে মুখে পুরে দেয়, যেন একটা 
রসগোল্লা । তারপর দকঢক করে এক কলসি রক্ত খেয়ে “আঃ” বলে একটা শব্দ করে! 

তখন একজন রাক্ষস হাত জোড় করে বলে, SEA, রাবণ রাজা আপনাকে 
ডেকেছেন ॥ 

‘ডেকেছে? আচ্ছা, এখুখুনি আমি যাচ্ছি। দাঁড়া, আগে কিছু খেয়ে নিই, বড্ড 
খিদে পাচ্ছে 1 

আরও গোটাকতক GS গালে পুরে ফেলে PSs, আরও ক’ কলসসি AS খায়। 
তারপর হেউ হেউ করে ঢেকুর তুলতে তুলতে যায় দাদার কাছে। 

তাকে দেখে রাবণ বলে, “এই যে, বাবুর ঘুম ভাঙল? বেশ, বেশ। এবার 
তৈরি হও, যুদ্ধু করতে যেতে হবে । রামটাকে শেষ করা চাই, বুঝলে £” 

“তা নয় বুঝলুম ৷ কিন্তু দাদা, সীতাকে ছেড়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায় । কেন 
এই ara বাপু!” 

“মোটা মাথা, মোট্‌কা চেহারা ! তুমি এসবের বুঝবে কি ? আমি তোমার বড় 
দাদা | যাও--যা বলছি তাই কর |? 


১২ ছোটদেরঃ একজাহাজ+গল্প 


রাবণের রাগ দেখে আর কথা বাড়ায় না ছোট ভাই কুম্তকর্ণ । কী আর করা 
যাবে? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম ৷ 
কুম্ভকৰ্ণ যুদ্ধ করতে গেল । হাতে তার সোনা-বাঁধানো বিরাট এক শূল! 
দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, বিরাট বড় একটা কালো পাহাড় ছুটে আসছে I 
আর গর্জন করছে, ‘হা রে রে রে, কে কোথায় আছিস লড়বি আয় ॥ 
তা প্রথমে লড়তে এল বানর-বাহিনী ৷ 


es 


তারা খুবই লড়াকু । বড় বড় পাথর ছোঁড়ে। কিল-চড়-ঘষি চালায় । 


ং লাফায়, 
WAR | তারপর ধনুকে টংকার দিয়ে এগিয়ে আসে লক্ষ্মণ | 


কুম্ভকৰ্ণ কুপোকাত ১৩ 


তাকে দেখে BIST ঠাট্টা করে’ “ওহে খোকা, তোমার সঙ্গে কি যুদ্ধু করব £ 


দাদাকে ডাকো ৷? 

রামের আর সহ্য হয় না। রাক্ষসটার ভারি দেমাক তো? 

রাম ছুটে এসে মারলেন AST 1 

ব্যস, PSMA হাতের SA পড়ল খসে । সারা শরীর থেকে AT ছুটল ফোয়ারার 
মতো । 

টলমল করতে থাকে কুস্তকর্ণ। রাগের চোটে সে তখন টপাটপ খেতে থাকে গণ্ডা 
গণ্ডা বানর, ভলুক আর রাক্ষস-টাক্ষস-__যাপায় না গালে 1 

বানরেরাও তখন চড়ে বসে তার ঘাড়ে পিঠে মাথায় । তাকে আঁচড়ায়) কামড়ায় ৷ 
আর এক এক ঝাকুনিতে ছিটুকে-ছাট্কে পড়ে এদিক-সেদিক 1 

রাম আবার বাণ ছু'ড়লেন। 

PSMA নাক কাটা গেল ৷ 

ফের আর একটা | 

কুম্তকর্ণের কান কাটা গেল 1 

তবু হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে থাকে কুভ্তকর্ণ। ভাঙে তবু চমকায় ATI কী 
কড়া জান ! 

রাম এবার বাণ ছুঁড়ে কেটে ফেলেন তার ডান হাতখানা ৷ 

একটা তালগাছ উপড়ে নিয়ে তবু এগিয়ে আসে FSSA 1 

তখন আর এক বাণে রাম কেটে ফেলেন তার বাঁ হাতটাও । তার পর অর্ধচন্দ্র 
বাণে উড়িয়ে দেন পা দুটো । 

হাত-পা কাটা কুম্ভকৰ্ণ তব গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসে-_হাঁ করে বুঝি গিলেই 
ফেলবে রামকে 1 

রাম এবার একটি বাণে PSSA মুণ্ডুটাই কেটে ফেলেন ঘ্যাছ করে 1 

তারপর সেই বিরাট দেহটা ঝপাং করে গড়িয়ে পড়ল সমুদ্দরের জলে! কত যে 
সাপ, কত যে মাছ, কত যে কুমীর চাপা পড়ল তার শেষ নেই। অত সব চাপা-টাপা 
দিয়ে মস্ত ভারী একটা পাহাড় যেন তলিয়ে গেল অতল£সমুদ্দুরে 1 

শেষ পর্যন্ত কুম্ভকৰ্ণ কুপোকাত 1 

তবে হ্যাঁ, মানতেই হবে--বীর বটে Bos 1 


এরা পাঁচ ভাই তো ওরা একশ ভাই ৷ 


পাঁচ ভাই হল পঞ্চ ASTI তারা AeA ছেলে ৷ 

আর একশ ভাই হল কৌরব। তারা অন্ধ রাজা ধতরাচ্ট্রের ছেলে । 

এই একশ পাঁচ ছেলে পরস্পরের জ্ঞাতি ভাই-। তারা সবাই একসঙ্গে বড় হতে 
থাকে” একসঙ্গে মানুষ হয়, একসঙ্গে খেলাধুলো করে৷ ঝগড়া-মারামারি £_তাও করে | 

পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব ভীম । সে যেন এক ক্ষুদে পালোয়ান ৷ সেই বয়সেই 
কী চেহারা তার । আর’ বাপ্রে, কী সাংঘাতিক জোর তার গায়ে ! 

ভীমটা কি কম দুষ্টু? এই একে ধরছে, এ ওকে মারছে, সেই তাকে তুলে 
ধপাস্‌ করে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে । বিশেষ করে কৌরব ভাইদের তো যখন-তখন 
নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে ৷ 

এই যেমন একদিন, রাজবাড়ির উঠোনে খেলা করছিল কৌরব ভাইরা ; 
হঠাৎ পেছন থেকে এসে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে দিয়ে চম্পট । আর একদিন 
দুটোকে ধরে মাটিতে দিলে ফেলে, তারপর দুহাঁটু দিয়ে চেপে ধরে বললে, ‘কেমন মজা £, 

মজাই বটে! এইরকম মজা করতে গিয়ে ভীম একদিন করল কি, 


দশ-বারোটাকে বগলদাবা করে নদীর জলে দিলে ভুব। তারপর বেশ করে তাদের 
নাকানি-চেবানি করে তবে ছাড়লে ৷ 


ভীম 


ভীমকে ভয় করত সবাই । কার এমন বুকের পাটা ছিল যে, ত 
তাই কিল খেয়ে কিল হজম করত সবাই। 

কিন্ত কৌরবদের যে বড়-_সেই দুর্যোধন 
ভেতরে ফৌস্‌ ফোস্‌ করত রাগে 1 
জব্দ করা যায় ভীমটাকে | 

শুধু ভীম কেন’ এ পাঁচভায়ের একটাকেও 
হিংসে করত তাদের! আর ভাবত -পঞ্চপাণ্ডবের 
সবচাইতে বড়, সে-ই একদিন রাজা হবে। 
বুড়ো আঙ্গল GAT 1 


1A সঙ্গে লড়বে £ 


মূখে কিছু বলত না বটে, তবে ভেতরে 
আর সব সময় মনে মনে ফন্দি আটত-_কী করে 


দুৰ্যোধন পছন্দ করত না। খুব 
যুধিচ্ঠির তো আমাদের মধ্যে 
আর আমরা ? আমরা তখন বোকা হয়ে 


দুৰ্যোধন একদিন তার 
নিরানব্বইটা ভাইকে ডেকে 
বলল, “এই, তোরা শোন্‌, 
চুপিচুপি একটা কথা বলি! 
ভীমটাকে শায়েস্তা করতে 
হবে। 

“ও রে বাবা, সে কী 
করে হবে? মোট্কা ভীমের 
গায়ে যা জোর আমাদের 
তুলে আছাড় মারছে যে! 
দুর্যোধনের আর সব ভাই 
একসঙ্গে বলে উঠল ৷ 

‘ge, তোরা ভারি 
ভীতু? আগে শোন কী 
ফন্দি এটেছি ৷’ 

“কী রকম? কীরকম ? 

“এই ধর, ভীম যখন 
বাগানে শুয়ে নাক ডাকাবে, 
তাকে চ্যাংদোলা করো গঙ্গার 


ক্ষুদে পালোয়ান ১৫ 


১৬ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


সাত-গাঁচ ভাবতে ভাবতে দূর্যোধন একদিন পাণ্ডব ভাইদের ডেকে বলল, এই চল্‌, 
আমরা একদিন বনে গিয়ে বনভোজন করে আসি। সেখানে সরোবরে নেমে সাঁতার 
কাটব, খেলা করব, গাছে উঠব, খাব-দাব, কত মজাই না হবে ?? 

‘হ্যা! SM তাই চল্‌! তাই চল্‌ 1 আমরা রাজী ৷‘ হৈ হৈ করে নেচে উঠল পাঁচভাই ৷ 

॥আমরাও রাজী ।” বলে লাফিয়ে উঠল কৌরব ভাইরাও 1 

তারপর একদিন একশ পাঁচ ভাই মিলে বনে ঢুকল হৈ-হৈ করে । সেখানে গিয়ে 
জলে ফেলে দিয়ে আসব । বাছাধন একদম জব্দ হবে ৷, 


ফফিন্দিটা মন্দ নয়। কিন্তু ভীমকে জ্যান্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে যাওয়া! সে কি 
এতই সোজা ? 

তারা RANG করতে লাগল প্রাণ ভরে! নাচল! গাইল! খেলাগ্ম মেতে উঠল । 

কৌরব ভাইয়েরা উঠে পড়ল মস্ত একটা গাছে। তার ডাল ধরে তারা ঝ্‌ূলতে 
লাগল মজা করে। এই দেখে দৃষ্টমি চাপল ভীমের মাথায় ! সে গাছটা ধরে আচ্ছা 
করে দিলে ঝাঁকিয়ে । অম্নি-_কালবোশেখীর ঝড়ে যেমন আম পড়ে, সেরকম টুপ্‌টপ্‌ 
করে AH পড়ল ছেলেগুলো 1 

‘কী মজা! কী মজা ।’ বলে হাততালি দিয়ে দৌড়ে পালাল ভীম । 

দাঁতে দাঁত খসে দূর্যোধন তখন মনে মনে বলল, “দাঁড়া, তোমাদের দেখাচ্ছি 
মজা । একটু সবুর করো, তারপর টেরটি পাবে। 

এবার শুরু হল খাবার নিয়ে খেলা । এ ওর মুখে খাবার দেয়, ও এর মুখে 
খাবার দেয় 1 

দুৰ্যোধন একটা APE গুঁজে দিল ভীমের মূখে । খুব ভাল খেতে মিষ্টি? ভীম 
বলল, ‘আর একটু দে না ভাই ৷” দুর্যোধন আর একটু খাইয়ে দিল আদর করে, যেন 
কতই সে ভালবাসে ভীমকে | 

কিন্ত সেই মিচ্টিতে মেশানো ছিল কালকূট বিষ ৷ দুর্যোধন আগেভাগে মিশিয়ে 
রেখেছিল 1 ভীম তা জানবে কী করে? সে দুষ্টু বটে, কিন্ত দুর্যোধন যে আস্ত 
একটি শয়তান 1 

তারপর ভীম ভো মহানন্দে ঝাপিয়ে পড়ল সরোবরের জলে । তার দেখাদেখি 
সকলেই তখন away করে জলে ঝাপ দিল 

অনেকক্ষণ ধরে চলল জল তোলপাড় করে খেলা | 


ক্ষুদে পালোয়ান ভীম 5৭ 


এক সময় ক্লান্ত হয়ে তারা উঠে পড়ল জল থেকে 1 তারপর দূরে এক গাছতলায় 
হাত-পা ছড়িয়ে দিলে একটু জিরিয়ে নিতে ৷ 

ভীম কিন্ত একা পড়ে রইল জলের কাছে। তার তখন উঠে দাঁড়াবার« ক্ষমতা 
নেই। একে জলে ঝাপার্বাপি করে ক্লান্ত, তার ওপর সারা শরীরে সাংঘাতিক বিষ | 


জান হারিয়ে সে ঢলে পড়ল সেখানেই | 


সে করল কি, লতাপাতা দিয়ে বেশ করে বেধে ফেলল 


দূর্যোধন তক্কে-তক্কে ছিল | 
আর ভাবল: যাক, আপদ 


ভীমকে, তারপর তাকে ঠেলে ফেলে দিল জলের মধ্যে ৷ 
গেল | 
গভীর জলে তলিয়ে গেল ভীম ৷ 


১৮ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


তার ভারী দেহটা নেমে থেল নীচে, 
অতল পাতালে ৷ 

তারপর 2 

তারপর ভীম পৌঁছল নাগরাজের বাড়ীতে ৷ 

সেখানে কিলবিল করছিল বাচ্চা কত সাপ? 
ছোবল মারে তো এ ছোবল মারে! 

অবিশ্যি ভীমের তাতে ভালই হোল 1 
বিষে দেহের বিষ গেল মিলিয়ে। 


আরও নীচে--নামতে নামতে ঠেকল একেবারে 


তারা ভীমের সারা শরীরে এই 


বিষে বিষে কাটাকুটি হয়ে গেল ! সাপের 


এদিকে জিরিয়ে-টিরিয়ে ছেলের দল রওনা হল হল রাজবাড়ির দিকে | 
তারা একশ চার জন। একজন কম । 
যুধিষ্ঠির এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, ‘ভীম কোথায় ? তাকে দেখছি না তো!» 
দুর্যোধন বলল, সে বোধ হয় সকলের আগে-আগে চলে গেছে |? 
ঘরে ফিরে অজু'ন কুন্তিকে জিগ্যেস করল, “মা, ভীম ঘরে ফিরেছে ?? 
কুন্তী বললেন, “কই, না cory’ 


অজ্ুনের মুখে এবার ভয়ের ছায়া নামল, ‘তাকে আমরা ফেরার সময় দেখতে 
পাই নি, arr 


দলে তখন 


“সে কি রে, কোথায় ফেলে এলি ভীমকে £ ওরে যুধিচ্ঠির, খুঁজে দেখ বাবা, 
যা, এখ্খুনি গিয়ে খোঁজ করে দেখ সেই জঙ্গলে 1 
তারপর খোজ-_-খৌজ-_খৌোজ-_ 
কিন্ত ভীমকে আর খু'জে পায় না কেউ। 
Fe উতলা হলেন। বিদূরকে ডেকে পাঠালেন । 
বিদূর এসে শুধোলেন, “কী ব্যাপার 2? 


‘আমার ভীমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, দুৰ্যোধন তার কোনো ক্ষতি করেনি তো? 


‘চুপ, চুপ, অমন কথা বোলো নাঃ কুন্তী । ধৈর্য ধর, আমি খোজ করে দেখছি।" 


ওদিকে পাতালরাজ্যে ভীমের জ্ঞান ফিরে এল আটুদিনের মাথায়। সেই মিজেই 
লতাপাতার বাঁধন ছিড়ে উঠে বসল | এগার, 


এ সে কোথায় এল ? কেমন করে এল? 


ক্ষুদে পালোয়ান ভীম | ১৯ 


একে একে সবই মনে পড়ল তার 1 

দূর্যোধন, নিশ্চয়ই দুর্যোধনের শয়তানি । ও কি ভেবেছিল আমি মরে মাব £ 
আরে বাবা, আমি হলুম ভীম বাহাদুর, আমাকে মারা কি এতই শস্তা ? 

মাথাটা এখনো ঝিম্ঝিম্‌ করছে। 

তা হোক । তেড়েফুড়ে আবার উঠে দাঁড়াল ভীম ॥ 

নাগরাজ WAH তাকে দেখতে পেলেন। 

“কে তুমি?’ 

“আমি পঞ্চপাণ্বের এক পাণ্ডব। আমি ভীম ৷ 

“আরে তাই নাকি, তবে তো তুমি আমার খুব চেনা ঘরের ছেলে । তোমার দাদা- 
মশাই তো ছিলেন আমার, যাকে বলে পরমাতীয় ! 

নাগরাজ তখন ভীমকে আদর করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে । সেখানে তাকে 
খেতে দিলেন অমৃত । ইচ্ছামত সেই SAS খেয়ে ভীমের শরীরে ale ফিরে এল, বরং 
আগের চেয়ে আরো বেশি মজবুত হলো তার চেহারা । আরো জোর বেড়ে গেল! 

পঞ্চপাণুরের চারজন একজনের অভাবে নিরানন্দে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের 
মুখে হাসি ছিল না, খেলায় মন ছিল না! 

ভীম ফিরে আসতে আবার তারা পাঁচভাই একসঙ্গে হল । হাসি, খেলা, আনন্দ-_- 
সবই ফিরে এল আবার | 


ৰ্ক রাক্ষস বধ, 


পে এক গভীর বন ৷ 


সে-বনে কখন যে দিন, আর কখন রাত__বোঝাই যেত না, এত গাছগাছালির 
অন্ধকার | 
OF ছিল এক রাক্ষস-খোন্ধসের বন। জনমনিষ্যি তো ভয়ে ঢুকতোই না সেখানে, 
এমন কি বাঘ-ভালুকেরও পায়ের ছাপ পড়ত না বড় একটা ৷ 
- WAS বনে থাকত ভয়ংকর এক রাক্ষস ৷ 
নাম তার বররাক্ষস ৷ ই 
বনের কাছেপিঠে ছিল একচক্রা নামে এক গ্রাম ! বকরাক্ষস প্রায়ই হানা দিত 
সেই গ্রামে । আর দু'চারটে করে মানুষ ধরে নিয়ে যেত পেটের জ্বালায় । 
এ-ভাবে কত মানুষ যে সেই রাক্ষসটার পেটে গেল তার হিসেব ছিল ন। 
গ্রামের লোকেরা তখন রাক্ষগকে জানাল-_তুমি বাপু যখন-তখন এসে য।কে-তাকে 
এ-ভাবে ধরে নিয়ে যেও না। আমরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করছি। 
কী ব্যবস্থা £ 
রোজ VAT চালের ভাত, দুটো মোষ, আর একটা মানুষ তারা বনে পাঠাবে | 
এক-একদিন এক-একটা বাড়ির পালা আসবে-_তারা সেদিন রাক্ষসের খাবার পাঠাবে 
বাড়ির একটা লোক দিয়ে 1 
সেই একচক্রা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন তাঁর বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে! 
যুধিচ্ঠির আর পার চারভাই তখন মা কুন্তীকে নিয়ে উঠেছেন সেই ব্রাহ্মণের 
বাড়িতে । সেখানেই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন বন থেকে বেরিয়ে । 
ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পাঁচভাই সারাদিন foes করে বেড়ান, আর সন্ধে হলে ঘরে 
ফিরে যে-যার ভিক্ষের alfa তুলে দেন মা কুন্তীর হাতে। তিনি অর্ধেকটা ভীমকে দিয়ে 
বাকি অর্ধেক আর চারজনকে ভাগ করে দেন । 
এ ভাবেই দিন কাটছিল পঞ্চপাণুবের | 
একদিন চারভাই ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। 


বকরাক্ষস বধ ২১ 

এক ভাই ভীম শুধু ঘরে আছেন মা কৃত্তীকে নিয়ে । হঠাৎ তাঁরা শুনতে পেলেন 
_ ব্রাঙ্মণের বাড়িতে খুব হৈ-চৈ আর কান্নাকাটির আওয়াজ 1 

কী হল? ব্যাপার কী £ : 

কুন্তী তখনই গেলেন ভেতরের-বাড়িতে, ব্রাহ্মণের ঘরে! কোন বিপদ-আপদ হল 
কিনা তা জানতে ৷ 

সেখানে গিয়ে শুনলেন = 

ব্রাহ্মণ বলছেন, ‘তোমাদের একজনকেও আমি ছাড়ব না, যেতে হয় আমি যাব !? 

atc বলছেন, “না, তা কখনো হয়? স্ত্রী হয়ে আমি আমার স্বামীকে কি 
মরণের মথে ঠেলে দিতে পারি? আজ আমি-্ই যাব 1 

মেয়ে বলছে, “আমি তো আছি, মা-বাবাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য । আমাকেই 
পাঠাও আজ)? 

সকলের কান্নাকাটি শুনে ব্রাহ্মণের ছোট্ট ছেলেটি একটা ঘাসের শিষ হাতে নিক্নে 
বললে, ‘ne কেন তোমরা £ এইটে দিয়ে আমি পাজি রাক্ষসটাকে খ্যাচ্‌ করে কেটে 
,ফলব !’ 

তার কথা শুনে এত দুঃখেও সকলের মুখে একবার হাসি দেখা গেল 1 

wet তখন অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, “ব্যাপার কী? কোথায় যেতে চাও 


তোমরা 2 
ব্ৰাহ্মণ বললেন, “মা, আজ আমাদের বড় বিপদ। বকরাক্ষসকে খাবার দিতে হবে, 


আজ আমাদের পালা V? 
সব শুনে কুন্তী বললেন, “ভাববার কী আছে? আমি না-হয় রাক্ষসটাকে খাবার 


পাঠাবার ভার নিচ্ছি)” 
cn কী কথা? আপনারা অতিথি । জেনেশুনে আমরা কি অতিথিকে মৃত্যুর 


মুখে ঠেলে দিতে পারি? ছি ছি! মহাপাপ হবে যে!” 
“কিছু হবে all আমার ভীম ঘরে আছে, সে যাবে রাক্ষসদের খাবার-দাবার 


নিয়ে)” 
BA তখন ভীমকে ডেকে সব ব্যবস্থা করতে বললেন ৷ 
মায়ের আদেশে ভীম ঢুকল সেই বনে ৷ সঙ্গে তার প্রচুর খাবার । 
রাক্ষসের গুহার মুখে গিয়ে ভীম ডাক দিল, “এই বকরাক্ষস, খাবি আয় ॥ 


ডাকল বটে, কিন্ত করল কি, নিজেই ভীম গোগ্রাসে খেতে শুরু করল 1 


৮ 


২২ ছোটদের এক জাহাজ গল্প 


বকরাক্ষস তো খাই-খাই করে তখুনি বেরিয়ে এল গুহা থেকে । খিদেয় পেট 
জ্বলছে তার | 


N Wa bo 
ULL. RES 


4 মানুষটার সাহস তো কম না? নিজেই খেয়ে 
ঠ ফেলছে সব খাবার ! 


‘আমি বকরাক্ষস | [দাড়াও, এখুনি তোমাকে যমের বাড়ি পাঠাচ্ছি p 


বকরাক্ষস বধ ২৩ 


বন ক।পিয়ে হুঙ্কার দিল রাক্ষস! তারপর ঝাপিরে পড়ল ভীমের ওপর। 

ভীমের কিন্তু গ্রাহ্য নেই তাতে 1 

সে খাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে ৷ তার গায়ে-পিঠে তখন পড়ছে অবিরাম কিল চড় । 

‘আঃ কী আরাম ! দে ভাই বক, আমার পিঠটা আরো টিপে দে 1? 

বকরাক্ষসের রাগ তাতে আরো বাড়ে। যত রাগ বাড়ে, খিদেও তত বাড়ে ৷ 

তারপর সব খাবার সাবাড় করে মস্ত ঢেকুর তুলে উঠে দাড়াল ভীম ৷ 

‘এইবার তোকে শেষ করব।” বলে বকরাক্ষসকে জাপটে ধরল ভীম, পরক্ষণে 
তাকে মাটিতে ফেলে পিষে মেরে ফেলল | 

বকরাক্ষসের মরণকান্না শুনে সে বনের আর সব রাক্ষস এল দৌড়ে \ 

ভীম তাদের বলল, ‘মানুষকে হিংসে করলে তোমাদেরও এই দশা হবে। সাবধার, 
আর কেউ কখনো মানুষের অনিষ্ট করতে যেও Al” 

বকরাক্ষস বধ হল । 

শান্তি ফিরে এল একচক্রা গ্রামে ! 


রা 


এইযে ভারতবর্ষ-_হাজার হাজার বছর আগে এ ছিল মুনিখঘিদের দেশ ৷ 
তাঁরা কুটির বেঁধে বনে বাস করতেন, যাগ-যজ্জ জপ-তপ করতেন, আর জান-বিজ্ঞানের 
চর্চায় জীবন কাটাতেন 1 
এমনই এক যি ছিলেন রাজশ্রবা ৷ 
নচিকেতা তারই ছেলে। ছোট্ট ছেলে । 
রাজশ্রবা যখন যজ্ঞ করতেন, আট্বছরের ছেলে নচিকেতা অবাক হয়ে দেখত ৷ 
ভাবত, সে কৰে এমন করে আগুন-দেবতার পুজো করবে ? 
বাবা রাজশ্রবা মুনি বলতেন, “আগে তোমার দীক্ষা হোক, বড় হও, তখন পুজো- 
আচ্চা সবই করবে তুমি |’ 
তা সেই নচিকেতাকে একদিন গরুর আশ্রমে যেতে হলো। সেখানে তাকে 
লেখাপড়া শিখতে হবে, WAS করতে হবে। তখনকার দিনে সব ছেলেকেই একটা 
সময় গুরুর বাড়ীতে থাকতে হাতা । গাছতলায় বসে গুরুর কাছে পড়াশুনা আর বাকি 
সময় গুরুর সেবা-টেবা-_-এই করেই তাদের আশ্রমের দিনগুলো কেটে যেত 1 
গুরুর গোয়ালে অনেক গরু ছিল । সেই গরুগুলোর দেখা-শোনার ভার নিতে হলো 
নচিকেতাকে 1 
একদিন একটা বুড়ো আর হাড়-জিরজিরে গরুকে দেখে খুব কষ্ট হলো 
নচিকেতার | আহা, বেচারা না পারে খেতে, না পারে নড়তে ! 
নচিকেতা তার এক ARS প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, ভাই, গরুটার এমন দশা হলো 
কেন? 
বন্ধুটি বলল, “বুড়ো হয়েছে তো, তাই দুব্লা হয়ে গেছে ।” 
‘সকলেই কি এমন বুড়ো হয়ে যাবে? 
“হ্যা, তুমি আমি সব্বাই ৷’ 
“বুড়ো-বয়স বলে যদি কিছু না থাকত ৷’ 
তখন আর একটি ছেলে আকাশের দিকে আঙুল উচিয়ে বললে, ‘ও স্বর্গে কেউ 
বুড়ো হয়না |’ 


স্বর্গ? সে কোথায় £ 
কেমন করে সেখানে যাওয়া 
যায় £ 

সে কথার জবাব কেউ-ই 
দিতে পারে না। রে. দেবে 
তাকে স্বর্গের ঠিকানাঃ 
কেউ কি জানে? 


ছটফট করে! সে যে 
তা জানতে চায় ! 

আশ্রমে একটি হরিণ 
“ছিল । নচিকেতা খুব ভাল- 
বাসত সেই  হরিণটিকে। 
একদিন সে দেখল-__হরিণটি 
কাঠ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে 
ঘুমোচ্ছে নাকি 2. 


NN 
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বিন্ত সাড়াই নেই ৷ 


ৰ হিট) এ), 
টব. € 


নচিকেতা কত ডাকল, 


নচিকেতা তব মনে মনে 
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তখন হরিণের গায়ে ঠেলা দিয়ে নচিকেত বলল, ‘এই উঠ, উঠে পড়, আর ঘুমোতে 
হবে না? 
“ভাই, কাকে ভাকছ তুমি £ ও তো মারা গেছে৷” এই বলে কাছে এগিয়ে এল 
আশ্রমেরই একটি ছেলে 1 
“মারা গেছে? তার মানে £, 
“তার মানে ওর দেহে আর প্রাণ নেই। 
এই সময় আর একটি ছেলে এসে সান্ত্রনা দিতে চাইল নচিকেতাকে, ‘তুমি দুঃখ 
করো না ভাই, মারা ষেলেই সব শেষ হয়ে যায় না। Oa পরেও জীবন আছে | 
মৃত্যুর পরেও জীবন £ 
নচিকেতার মনে প্রশ্নের ঝাড় ওঠে ৷ 
সে যখন যাকে পায় তাকেই ধরে, ‘হ্যাঁ ভাই, মৃত্যুর পরে কি সত্যিই জীবন আছে ?’ 
কেউ বলে, “আছে ৷? 
কেউ, বলে ‘না, নেই ৷? 
এ তো এক আজব ধাঁধা ! 
সেই ধাঁধার সমাধান করতে শেষ পর্যন্ত গুরুদেবের কাছে গেল নচিকেতা t 
করল, ‘গুরুদেব, মৃত্যুর পরেও কি জীবন আছে ? 


গুরুদেব বললেন, ‘এ বড় কঠিন প্রশ্ন, বৎস । 
পেতে হয় ৷? 


নচিকেতা অস্থির হয়ে ওঠে 1 
কি করে খুঁজে পাওয়া যায় এ প্রশ্নের উত্তর £ 


একদিন নচিকেতার বাড়ি থেকে খবর নিয়ে একটি লোক এল। খাষি রাজশ্রবা 
বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করবেন ছুটি নিয়ে নচিকেতাকে কটা দিনের জন্য বাড়ি যেতে Rta | 
রাজশ্রবার অনুরোধ, গুরুদেব যেন তাকে ছুটি দেন; 


তো ছুটি দিলেন গুরুদেব, af হয়েই ৷ 

বাড়ি পৌছে নচিকেতা দেখল-_যডের কাজ শুরু হয়েছে। যজ্ঞ-বেদীতে 
অগ্নিদেবতার পূজো হচ্ছে। ব্রাহ্মণেরা দলে দলে আসছেন যজ্ঞের দান নিতে । 

খাষি রাজশ্রবা গো-দান করবেন। 


দানের জন্যে রাখা গরুগুলোকে দেখে খুব দুঃখ পেল নচিকেতা 


প্রশ্ন 


এর উত্তর সারাজীবন সাধনা করে 


ছিঃ ছিঃ, এই 


নচিকেতার গল্প 24 
সব গরু দান করে কী পুণ্যি করবেন বাবা? সবই যে হাঁড়-পাঁজড়া-সার বুড়ো গর্‌, 
এরা তো আর দুধ দিতে পারবে না! 

কিন্তু বাবা কী করবেন? এই তো তাঁর সম্বল ৷ 

হঠাৎ নচিকেতার মনে যেন বিদ্যুৎ চমকালো__আরে, সে-ও তো বাবার একটা 
সম্পত্তি! সে তো সুস্থ-সবল। বাবা তাকে তো দান করতে পারেন £ 

নচিকেত। তখুনি ছুটল বাবার কাছে। 

বাবা তখন যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত ৷ 

নচিকেতা বলল, “বাবা, তুমি আমাকে কার কাছে দান করলে 7 

ছেলেমানুষ কতো আজে-বাজে প্রশ্নই নাকরে। ছেলের কথায় কান দিলেন না 


রাজশ্রবা। তাঁর এখন অনেক কাজ | 
কিন্তু নচিকেতা ছাড়বে না। সে আবার সেই একই প্রশ্ন করল, “বাবা, ও বাবা 


তুমি আমাকে কার কাছে দান করলে £ 

খাষি এবার ধৈর্য হারালেন। বিরভ্ত হলেন। রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 
“তোকে আমি যমের কাছে দিলাম !” 

কিন্ত কথাটা বলেই হা'শ ফিরে পেলেন রাজশ্রবা । এ যে সাংঘাতিক কথা বলে 
ফেললেন তিন | 

হায়! হায়! এ কী করলেন তিনি? এ কী বললেন? 

নচিকেতা বলল, “দুঃখ করো না, বাবা । সব মানুষকেই একদিন যমের কাছে 


যেতে হয়। কেউ আগে আর কেউ পরে। তুমি আশীর্বাদ কর, আমাকে বিদায় 


দাও ৷ 

তারপর নচিকেতা মা-বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবা 
তাকে যমের কাছে দান করেছে 1 তাকে যমালয়ে যেতে হবে । সে নির্ভয়। HT 

একসময় যমালয়ে পৌঁছল নচিকেতা । সশরীরে ৷ 

যমরাজ তখন যমপূরীতে ছিলেন না৷ 

মস্ত ফটকটা বন্ধ | 

তিন দিন তিন রাত সেই ফটকের গোড়াশ হত্যে দিয়ে পড়ে থাকল নচিকেতা ॥ 
তার খিদে নেই, তেচ্টা নেই, ঘূই নেই। 


অবশেষে যমরাজ এলেন ॥ 


"৮ ছোটদের একজাহাজঃগল্প 


হাত জোড় করে দাঁড়াল নচিকেতা | Ee 
যমরাজ তো অবাক ৷ তিনি শুধোলেন, কে তুসি 2 
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আমি খাষি রাজশ্রবার ছেলে, নটিকেতা। তিন দিন আমি আপনার জন্যে 
অপেক্ষা করছি 1 


“তোমাকে কেউ ভেতরে ডাকেনি £ 
‘নাতো! 


তখনই কে যেন আড়াল থেকে, আকাশ থেকে” বলে উঠল, “ব্রাহ্মণ অতিথিকে যে 
খাতির-যত্র করতে পারে না, সে মহাপাপী, তার সবই ব্রথা ৷ 

শুনে মহারাজের বুক কেঁপে উঠল | 

হায়! 


কিছু খেতে-টেতে দেয়নি ৷ 


মহাপাপ হলো যে! কিভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত করবেন তিনি 2 


নচিকেতার গল্প ২৯ 

শৈষ পর্যন্ত একটা উপায় স্থির করলেন যমরাজ। নচিকেতাকে তিনি বললেন, 
“তুমি অতিথি, তিনদিন তুমি আমার এখানে আদর যত্র পাওনি। তোমাকে তিনটি বর 
দিয়ে তামি পাপের প্রারশ্চিল্প করব। বল বাছা, কোন্‌ তিনটি বর তুমি চাও 7” 

‘প্রভু, আমাকে ছেড়ে বাবার মনে বড় দুঃখ! তাঁকে শান্তি দিন £, 

“তাই হবে । মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি ঘরে ফিরবে, তিনি শান্তি পাবেন ৷ 

‘af ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। আমাকে এমন একটা যজ্ত 
শেখান, যার WT AHA ভোগ করা যায় ১ 

“বেশ, তাও হবে । সেই যজ্ঞের নাম হবে নচিকেতা AG ৷ 

“মৃত্যুর পরেও জীবন আছে কিনা জানতে চাই 1 

বলে কি এই একফোঁটা ছেলেটা ! 

তৃতীয় বরটি দিতে গিয়ে থমকে যান যমরাজ 1 না, এ-বর তো দেওয়া যাবে না। 

একমূহ,তঁ চিন্তা করে যমরাজ বললেন, “তুমি আমার কাছে হাতি-ঘোড়া সোনা- 
দানা রাজ্য-সাম্রাজ্য যা চাও পাবে । এ ওপরে তাকিয়ে দেখ__-কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, 
ওরা তোমাকে নাচ দেখাবে, গান শোনাবে | তুমি ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে 
পারো fey তোমাকে এ প্রশ্নটির জবাব তো দিতে পারি না। এ জ্ঞান যে দেবতাদেরও 
অজানা !’ 

“নচিকেতা তবু ছাড়বে Al বললে, প্রভু, আপনি মৃত্যুর দেবতা । একমাত্র 
আপনিই পারেন আমাকে ঠিক কথাটা বলতে !? 

যমরাজ মনে মনে বললেন, এতটুকু ছেলে, কিন্তু লোভ বলে কিছু নেই। সে 
সত্যকে জানতে চায় । আর কী সাহস! কী ভত্তি। 

না, নচিকেতাকে ফেরানো যায় না। তৃতীয় বরে সে যা চায়, তাকে তা দিতেই 
হবে। 

যমরাজ তখন বললেন, “দেখো বাছা, যে সত্যিকারের ভাল মানুষ, সে সৎপথে 
থেকে সত্য-জ্ঞান লাভ করে মুত্তি পায় ঃ আর যারা বোকার মতো খালি নিজেরই সুখ 
চায়, অন্যায় কাজ করে, তারা কেবল জন্মায় আর মরে, মরে আর জন্মায়--এইভাবে 
তারা শেষ পর্যন্ত কষ্টই পেতে পারে, সত্যকে জেনে শান্তি পেতে পারে AT |’ 

একটু থেমে যমরাজ আবার মুখ খুললেন, “মানুষ মরে গেলে তার দেহটাই নষ্ট 


হয়, আত্মাটা বেঁচে থাকে | 


৬৪ ছোটদের একজাহাজ গল্প 

“তবে কি দেহ আর আত্মা এক নয় ? 

‘না, এক নয় । ধর, দেহ হচ্ছে রথ, আত্মা হলো-__রথে যে চাপে, সে ৷? 

“আত্মা কি তাহলে বৃদ্ধি £ 

“মোটেই না! বুদ্ধি হলো রথের সারথি, রথকে চালায় । আর আমাদের চোখ, 
কান, জিভ, গায়ের চামড়া_-এই সব ইন্দ্রিয় হচ্ছে রথের ঘোড়া । কিন্তু লাগাম পরিয়ে 
ঘোড়া সামলাতে হয় ; তবে তো রথে চেপে ঠিক জায়গায় পৌছানো, যাবে ।, 

‘লাগাম কোথায় পাবো £ 

‘লাগাম তো মানুষের মন। মনের লাগাম পরিয়ে রথের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরতে 
হবে; তবে রথে চেপে WAT সত্যের কাছে যেতে পারবে 7» 

যমরাজ থামলেন ৷ 

তারপর বললেন, “ACH, তোমার আগ্রহ দেখে আমি খুশি হয়েছি। এবার তমি 
বাড়ি ফিরে যাও! মা বাবার মুখে হাঁসি ফোটাও ৷ জগতে জ্ঞানী সাধক বলে একদিন 
তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে । কত মানুষ তখন তোমার কাছে আসবে__সত্য-ভ্ঞান লাভ 
করার জন্যে । আমি যতামাকে আশীর্বাদ করছি ।” 

জীবন্ত নচিকেতা যমালয় থেকে ফিরে এল ॥ 

যমের কাছ থেকে নচিকতা যে ভান লাভ করেছিল, তার সবটা হয়তো এখনই 
তোমরা বুঝবে না, যত বড় হবে, একটু একটু করে জ্ঞানের আলো ঝলবলিয়ে উঠবে 
তোমাদেরই মনে । কিন্তু আজ নচিকেতার গল্পটা তো শুনলে ? 


জি - 


| সত্যের সন্ধানে সত্যকাম' 


লা, আজকের কথা নয়__হাজার হাজার বছর আগের কথা | সত্যকাম মানে 
ছোট ছেলেটি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল । তখন কতই বা বয়স তার ? বড়জোর আট। 
শোন সেই গল্প | 
সত্যকাম একদিন গৌতম খাষির আশ্রমে গেল-_-সত্য কী তা জানতে | 
গৌতম খাষিকে প্রণাম করল সত্যকাম ৷ 


থাষি প্রশ্ন করলেন, ‘বল বৎস, কী চাও তুমি £” 
‘আমি আপনার শিষ্য হতে চাই £ 


“কিন্তু কোন্‌ বংশে জন্ম তোমার ?? 
“তা তো জানি না, গুরুদেব | তবে আমার মায়ের নাম জবালা, আর আমার নাম 
সত্যকাম জবাল। 


৩২ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


গৌতম wa এক শিষ্য তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গুরুদেব, ও তো ব্রাহ্মণ AF | 
ব্ৰাহ্মণ ছাড়া কেউ সত্য-জ্ঞান লাভ করতে পারে না। ও কী করে আপনার শিষ্য হবে £ 

খাষি উত্তর দিলেন, “সতিকথা বলতে যে ভয় পায় না, সেই তো ব্রাহ্মণ ৷? তারপর 
সত্যকামের দিকে ফিরে বললেন, “সত্যকাম, আমি তোমাকে শিষ্য করে নিতে পারি, কিন্তু 
তোমার উদ্দেশ্য কী ? 


“সত্যকাম বলল, গুরুদেব, আমি ব্রাহ্মকে জানতে চাই ॥ 
সে-কথায় খাষি গতম খুব চিন্তা করতে লাগলেন । তাই তো, কী করা যায় £ 
ব্রাহ্মণ নয়। অথচ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করতে চায়__-এ তো মুস্কিল হলো দেখছি ! 
অনেক চিন্তা-ভাবনা করে খষি তখন সত্যকামকে তাঁর গোয়ালঘরে নিয়ে গেলেন 1 
গোয়ালে ছিল চার শো গরু আর ষাঁড় | 
“এদের তুমি বনে নিয়ে যাও। সেখানে গো-সেবা করবে। 


তোমার MH এরা বেশ SAY হলে, আর সংখ্যায় বেড়ে মোট একজাহার হলে 
ফিরে আসবে |” 
গুরুদেবের এ কী অভ্ভত আদেশ ! 


সত্যকাম এসেছিল সত্যের সন্ধানে, আর গুরুদেব কিনা তাকে গরু চরাতে বনে 
পাঠাতে চান ? 


তা যাই হোক, গুরুর আদেশ অমান্য করতে নেই৷ 
চার শো গরু আর ষাঁড় নিয়ে সত্যকাম বনে গেল । 
বনের শোভা দেখে সত্যকাম কিন্তু খুবই খুশি হলো | 


সেখানে কতো গাছ? লতাপতার কী বাহার! আর জানা-অজানা কত রঙের 
কত যে ফুল! 

মাথার ওপর নীল আকশে। সে-আকাশে সূর্য-তারা-চাঁদ। 

ত্যকাম মনে মনে বলল, আহা, প্রকৃতির কোলে কী শান্তি, কী শান্তি, আর কী 
আনন্দ ! 

সেখানে সারাদিন গোরুর সেবা-যত্র করে সত্যকাম, আর সন্ধে হলে ধ্যান করতে 
বসে। 


দিন যায়, রাত আসে । 


সত্যকামের গল্প ৩৩ 


রাত যায় দিন আসে 1 


দেখতে দেখতে গোরুগুনো বেশ BBLS হলো । বাড়তে বাড়তে তখন তারা 
ঠিক একহাজায় | 


সত্যকাম আশ্রমে ফেরার জন্যে তৈরি হলো | 
এমন সময় দেখা গেল__একটি বাছুর নেই ৷ বাছুরটকে খুব ভালবাসত নহাকান। 
কোথায় গেল? কোথায় লৃকলো সে £ 
খোঁজ খোঁজ করে একসময় "দুষ্টু বাছুরটিকে পাওয়া গেল! ASFA নিশ্চিন্ত 
হলো | 


কিন্ত ane কি এ ভাবে খুঁজলে কেউ পায়? fal কোথায় Galea? 
কোন্দিকে ? 

সেদিনই সন্ধেবেলায় সত্যকাম্র মনে হলো-_একটা AG যেন কথা বলছে | 
কী বলছেসে? 

কান পেতে সত্যকাম শুনল ৷ 

avis বলছে 

৫ 


৩৪ ছোটোদের একজাহাজ গল্প 


‘উত্তরদিকে an, দক্ষিণদিকে ব্রহ্ম, পূবে ব্ৰহ্ম, পশ্চিমেও ব্ৰহ্ম ৷? 
তাই তো, ঠিকই তো বলেছে ষাঁড়! ব্ৰহ্ম তো সবদিকেই আছেন ।-.*তাঁর পায়ের 
পাতা সবখানে যে পাতা ! 
খুশিমনে সত্যকাম যাঁড়-গরু নিয়ে আশ্রমের দিকে রওনা হলো 1 
পথের ধারে বসল আগুন পোয়াতে, কাঠকুটো জ্বেলে | 
আগুন কথা বলছে। 
কী বলছে আগুন? বলছে 
“তিনি এই মাটিতে, এই জলে, এঁ আকাখে-বাতাসে ছড়িয়ে আছেন জড়িয়ে আছেন |? 
সত্যিই তো, AH তো সবকিছুতেই মিশে আছেন 7» 
পরের দিন সূর্য Goa | 
জবাকুসুম সূর্যকে প্রণাম করে সত্যকাম ভাবল--এত 
একটা উড়ন্ত হাঁস সে-কথার উত্তর দিয়ে গেল-_ 
“তিনি দিয়েছেন, কে আবার দেবেন £ 
আছেন, আগুনেও আছেন! 
ভিক। ঠিকই তো বলে গেল হাস ৷ 
কিন্তু সত্যকামের মনে তথুনি আবার প্রশ্ন জাগল 1 
এই যে আমি দেখছি__কে দিয়েছে চোখ 2 
এই যে আমি শুনহি-__কে দিয়েছে কান £ 
এই যে আমি ভাবছি-__কে দিয়েছে মন 2 
তখন আকাশে ডানা মেলে উড়ছি 
কাছে নেমে এসে বলল-- 
‘তিনি দিয়েছেন...তিনি দিয়েছেন...তিনি দিয়েছেন... 
ঠিক! ঠিক। Bar, 
অপূর্ব আনন্দে ভরে গেল সত্যকামের মন-প্রাণ ৷ 
তারপর একসময় আশ্রমে এসে পৌঁছল ASIST ৷ 
খাষি গৌতমকে সে প্রণাম করল | 
খষি অবাক হয়ে বললেন, “এ কী বৎস । 
আলো? সত্যকে জানা হলে 


যেতে যেতে 
হঠাৎ সত্যকামের মনে হলো, 


আলো কে দিল সূর্যকে ? 


তিনি সূর্যে আছেন, চাঁদে আছেন, বিদ্যুতে 


ল একটা পাথি। সে হঠাৎ সাঁ করে সত্যকামের 


তোমার দেহের চারদিকে এ কিসের 
তবেই তো এ আলো দেহ-মনে ঘিরে থাকে |, 
সত্যকাম তখন সবকথাই গুরুদেবকে জানালো | 


OF গোতম বললেন, ‘বৎস, তুমি সত্য-জঞান লাভ করেছ of, ধন্য ৷ 


গেঁ অসুখ বলে কিছু নেই। সেখানে খালি AY আর সুখ । স্বর্গে যারা 

বাস করে, তারা কোনদিন বুড়ে। হয়না, মরেও না, তারা অমর I 

তা এত যে AX, তবু একদিন দেবতাদের মনে হলো_তীরা যেন সুখি নন। কী 
এক অভাব তাদের থেকে থেকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে। 

কীসের অভাব? 

দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্সরাদের নাচ-গান চলছে, দেবতারা সোমরস পান 
করতে করতে দেখছেন; তবু কেন LO LS করে তাদের মন ? 

পৃথিবীর মানুষদের অবস্থাও তাই। 

তারা আলো গেয়েছে, বাতাস পেয়েছে, জল পেয়েছে, গাছের ফল পেয়েছে, ক্ষেতজমি 
চষে ফসল পেয়েছে ; তবু সুখ নেই তাদের মনে | 

মানুষ আবার নিজেরটা ভাল বোঝে | এককণাও ছেড়ে দেয় না কেউ পরের জন্যে। 
এমন কি একটা পাখিও যদি ক্ষেতের ফসল খেতে আসে, অম্নি লাঠি-সোঁটা নিয়ে হৈ হৈ 
করে তাড়া করছে। তবু মানুষ সুখ পাচ্ছে না কেন £ 

মানুষেরা বলাবলি করে, “কী যেন নেই, কী যেন নেই! 

কী সেটা? 

ওদিকে অসুরদের তো খালি গায়ের জোর। তারা বলে, জোর যার মুল্লক তার | 

অসুররা তাই একে ধরছে, ওকে মারছে, তার সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিচ্ছে 1 

মানুষ তো অসুরদের ভয় পাবেই। 

দেবতারাও তাদের ত্বালায় অস্থির । মাঝে মাঝে এ অসুরদের দাপটে স্বর্ণরাজ্যও 
টলমল করে ওঠে | 

কিন্ত আশ্চর্য ! সেই অসুরগলোও কিনা মাঝে মধ্যে ‘সূখ পাচ্ছিনা’ ‘সূখ পাচ্ছিনা” 
বলে মাথার চুল পটাপট ছিড়ে ফেলেছে 1 

ব্যাপারটা কী ? 


একদিন দেবতারা নিজেদের মধ্যে [বলাবলি । করছিল, ‘চল, আমরা পিতা 


৩৬ ছোটদের এক জাহাজ গল্প 


প্রজাপতির কাছে যাই । তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কাছে জেনে আসি, কী হলে 
আমরা সুখি হতে পারি ?, 
মানুষেরা বলল, ‘চল আমরা সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির কাছে যাই। Gra উপদেশ 
নিয়ে ভাসি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সুখের পথ বলে দেবেন |, 
অসুরেরা সহজে কারুর বুদ্ধিপরামর্ণ নিতে চায় না, এত তাদের অহঙ্কার । একদিন 
তারাও বলেন, Al, এভাবে আর চলে না। চল, তামরা প্রজাপতির কাছে যাই তিনি কী 
বলেন শুনে আসি ॥ 


সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মা সকল Bl Sa গোড়ায় চোখ বুজে বসে আছেন | 
তিনদিক থেকে তিনটি মিছিল aa) 


একটি দেবতাদের | 
আর একটি মানুষের ৷ 


সন 


সুখি হওয়ার উপায় 64 
আরও একটি অসুরদের | 
প্রজাপতি ব্ৰহ্মা চোখ মেলে তাকালেন ॥ 
সকলেই নমস্কার করে একসঙ্গে একটা কথাই বলে উঠল-_ 
‘আমরা সূখ চাই ৷’ 
“আমরাও সূখ চাই ।, 
আমাদেরও সুখ চাই ৷? 
প্রজাপতি মুখ খুললেন | 
একটিমাত্র শব্দ বেরুলো তীর মুখ থেকে__“দ? ! 
ব্যাস, আর কিচ্ছুটি না। প্রজাপতি আবার মুখ বন্ধ করলেন, চোখ বন্ধ করলেন। 
দঃ দমানেকীঃ 
ভাবতে ভাবতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে যে-যার জায়গায় ফিরে গেল 1 
স্বর্গে সেদিন নাচ-গান-ফুর্তির ফোয়ারা | 
হঠাৎ এক দেবতা বলে উঠলেন, “পেয়েছি ! 


কী গেয়েছে? কী? 

‘আমি দ মানে খুঁজতে পেয়েছি । পিতা আমাদের দমন করতে বলেছেন 1] 
‘কাকে দমন করতে হবে ?” 

‘ছি ডে রাই নিজেদেরকে দমন করে মানে শাসন করে সুখি হতে হবে)” 

ত নিজেদের দমন করে বর্গের দেবতারা সুখি হলেন | 


একটা মানুষ একদিন By RETA AR তাড়াছিল তার ক্ষেত থেকে । হঠাৎ 


জে হাতের ল ঠি ফেলে চেচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! আমি পেয়েছি £, 


কাছাকাছি যারা ছিল ছুটে এল [রা 

“কী গেলে হে কী পেলে?’ 

‘আমি দ মানে খুঁজে গেয়েছি। পিতা প্রজাপতি আমাদের দান করতে বলেছেন । 
মানুষ দান করতে শিখল। সুখি হলো । 
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একটা অসুর একদিন নির্দোষ একটা মানুষের গলা টিপে শেষ করেই ফেলেছিল । 
লোকটার তখন সে কি কান্নাকাটি ‘আমাকে দয়া কর, আমাকে ছেড়ে দাও !? 


পে 


৬১ 
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হঠাৎ হলো কি, অসুরটা সেই মানুষটাকে ছেড়ে দিয়ে ধেই ধেই করে নেটে 
উঠল-_ 

“পেয়েছি ঃ “পেয়েছি ত "পেয়েছি" oo)? 

‘কী হলো, কী পেয়েছিস £ 

আমি দ মানে খুজে পেয়েছি! পিতা আমাদের বলেছেন, দয়া কর | 
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মানুষটাকে WS দিয়ে অসূররা বলল, “তুমি যাও ভাই, তোমার কোন ভয় নেই। 
লোকটা হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললে, ‘আপনাদের কী অসীম দয়া !? 


তখন অসূরদের কী আনন্দ! তখন তাদের মনে এক আশ্চর্য সুখ ! 

দ মানে সকলেই খুজে পেল । 

স্বর্গে, মতে আর অসুররাজ্যে আসল সুখ এল । শান্তি এল । 

আজও আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন আকাশ ফালা ফালা করে, সবাইকে 
চমকে দিয়ে, একটি অক্ষর ফুটে ওঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে-_. 


দ দ দ আর দ। 
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এসো, একটা গল্প বলি। 


না, রাপকথা AR! এ একটা পুরাণকথা। তবে পুরনো কালের পুরাণের সেই 
সব অরূপকথা ফুরোয় না কোনও দিন। পুরাণের গল্পে রাজা আছে, রাণী আছে; আর 
আছেন তেন্লিশ কোটি দেবতার কেউ না কেউ 1 

এ গল্পটা কেন্টঠাকুরের ৷ 

আচ্ছা, শোন সেই গল | 

সেকালে মথুরা ছিল ছোট এক রাজ্য। ছোট হলেও নামডাক ছিল খুবই । আর 
রাজারও ছিল তেমন হাঁকডাক। তখন মথ্রার রাজা ছিলেন বাদ্রসেন। তাঁরই ছেলে 
কংস। 

ভারি বদমেজাজের ছেলে কংস। সবটাতেই তার গায়ের জের ! তাঁর নিত্য- 
অত্যাচারে প্রজারা তো অতিষ্ঠ 1 

কংসের (WRITES যা ছিল মানুষের, স্বভাবে ঠিক দত্যি-দানো 1 

বয়স যত বাড়ে, তার দত্যিপনাও তত বাড়ে । শেষে এত বাড় বাড়ল সে, যে, 
নিজের বাবাকেই বন্দী করে কারাগারে পুরে দিল । কংস নিজেই তখন রাজা ৷ 

বাপরে, কী দাপট সেই রাজার ! আর কী অত্যাচার ! এই ধরছে, এই মারছে, 
এই রে রে করে ঘোড়া ছুটিয়ে সব মাড়িয়ে-গু'ড়িয়ে দিচ্ছে 1 

কংস কিন্ত তার বোনটিকে ভালবাসত 1 

বেনের নাম দেবকী ৷ 

তা সেই দেবকীর বিয়ে হল বসুদেবের সঙ্গে। রাজকন্যের বিয়ে বলে কথা, 
ঘটাপটা হল খুবই ৷ 

বিয়ে তো হল। তারপর-_ 

দেবকী যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে ? 

কংস বলল, “আমি যাব, নিজেই রথ চালিয়ে বর-কনে নিয়ে যাব y 
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এই বলে তো কংস সারখী হয়ে বসল সেই রথে। হাতে চাবুক 1 
রথ চলল গড়গড়িয়ে 1 
ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল সপাং সপাং ৷ 


রথ চলল দুদ্দ।ড়িয়ে 1 

ও রে aA! কে আসছে? কংস না? এই সেরেছে! পালা-__পালা__ 
পালা-_- 

বর-কনে দেখতে পথে যারা ভিড় করেছিল, তারা কে যে কোথায় দৌড়ে পালাল ! 
আর তাই দেখে কংসের কী গর্ব, কী আনন্দ | 

‘এ দেখ বসুদেব, আমাকে দেখে ওরা কেমন SH পালাচ্ছে!’ এই বলে-কংস 
আরো বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ৷ 

রথ চলল হড়মুড়িয়ে ৷ ৰ 


৬ 
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আর ঠিক সেই সময়-_ 

কে যেন হঠাৎ কথা বলে উঠল আকাশ থেকে । গম গম করে উঠল তার গলা 
‘কংস, বড্ড বেড়েছে, এবার তুমি মরবে। দেবকীর পর পর সাতটি ছেলে হবে। 
তারপর আটের বেলায় যে ছেলেটির জন্ম হবে__সেই তোমাকে শেষ করে ফেলবে ৷? 

কে বলল, কে £ 

চমকে উঠল কংস। ভয় কি পেল? কে জানে। 


কিন্তু, তখুনি ধাঁ করে খুন চেপে গেল তার মাথায় । খাপ থেকে তলোয়ার বের 
করে গরগরিয়ে উঠল, “কি, এত বড় কথা! দেবকীকে আমি এখুনি কেটে দু'খানা করে 
ফেলবো | দেখি, কেমন করে ওর ছেলেরা জন্মায় ৷” 


‘আহা, করো কি, করো কি কংস? দেবকী তো তোমারই বোন, ওকে তুমি 
ক্ষমা করে দাও ।” এই বলে বসুদেব তখন কংসের পায়ে পড়তে বাকি রাখল । তারপর 
তার দুটি হাত ধরে তিন সত্যি করে বলল, ‘কংস, আমি কথা দিচ্ছি, দেবকীর যত ছেলে 
আসবে, জন্মের WA AY তাদের আমি তোমারই হাতে তুলে দোব। লক্ষী ভাই, 
দেবকীকে তুমি ছেড়ে দাও ॥ 


‘কংস বলল, ‘তা দিচ্ছি, বলল যখন। কিন্তু বসুদেব, তোমাদের আর বিশ্বাস 
করতে পারব না-_যাও, কারাগারে তোমরা দুজনেই বন্দী হয়ে থাকো ।” 

কংসরাজার হুকুম! 

কী আর করে দেবকী? বসুদেবই বা করে কী? 


বিয়ে করে দেবকীকে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হল না, তার বদলে বসুদেবকে নিয়ে 
তাকে যেতে হল কংসের কারাগারে | 

সেখানে ঘরের দেয়াল, ঘরের মেঝে-_সবই পাথরের । জানলা-দরজা সবই 
লোহার ৷ 

বাইরে সারাক্ষণ পাহারা । ছু'চটিও গলবে না। 

আর পাহারাদারদের শরীর যেন লোহা-পেটানো। তাদের মন যেন পাথর দিয়ে 
বাঁধানো । 


সেখানে সূর্যের আলো নেই, আকাশের নীল নেই, পৃথিবীর সবৃজ্ নেই। সেখানে 
পাখি ডাকে না। ফুলও ফোটেনা | 
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Gena আছে দুটি মানুষ_-দেবকী আর বাসুদেব । আছে দুটি প্রাণ । আর 
আছে দু’ জোড়া চোখের আলো 1 

দেবকী ভাবে, বসুদেব তো আছে 

বসুদেব ভাবে, দেবকী তো আছে। 

এমনি করে দিন যায় ৷ 

তারপর একদিন ফুটফুটে বাচ্চা এল একটি-_দেবকীর কোল আলো করে । খবর 
গেল কংসের কানে । ছুটতে ছুটতে এল সে। এসেই হাত বাড়াল, “দাও, তোমাদের 
ছেলে । কথা রাখো, বসুদেব। এখনই ? 

‘না, A বলে সোনামনিকে বুকে আকড়ে-ধরতে চাইল দেবকী । আহা, সে যে 
মা, পারে কখনো ছেলেকে খুনে রাজার হাতে তুলে দিতে £ 

কংস কিন্তু কোন কথাই শুনল না। এক হ্যাচকা টানে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দেবকীর 
প্রথম ছেলেটিকে ৷ 

মায়ের কোল খালি হল । তার চোখের জলে ভেসে গেল পাথরের মেঝে 1 

বসুদেব কী বলে সান্ত্বনা দেবে দেবকীকে ? 

দিন আবার গড়িয়ে যায় 1 

আর একটি ছেলে এল দেবকীর কোলে । তাকেও কেড়ে নিল কংস। সেই 
খুন হল। 

তারপর আরও একটি । তাকেও মরতে হল কংসের হাতে 1 

এমনিকরে পর: পর ছ'টি খোকা এল আর গেল । ছ'টি কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে 
গেলনা । নিষ্ঠুর কংস তাদের উপড়ে নিয়ে পায়ের তলায় পিষে ফেলল। তারা দয়া নেই, 
মায়া নেই ৷ 

ছয়ের পর সাত | 

এবার কী হবে? 

বসুদেব বলল, “না, এভাবে আর মরতে দোব না আমার ছেলেদের ৷ পরেরটিকে 
বাঁচাতেই হবে ৷ 

দেবকী বলল, “কী উপায়ে ?? 

ভাবতে ভাবতে বসুদেব বলল, “উপায় তো একটা বের করতেই হবে। কংসের 


অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না, দেবকী 1 
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“কিন্ত কে আমাদের সাহায্য করবে £ দেখছ না, কংসের ভয়ে টু" শব্দটি করে না 
কেউ ৮ 

‘তাঠিক। CI’ 

তবু কিছু একটা করতেই হবে। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না 
বসুদেব £. 

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে সে 1 

বসদেবের আর একটি বউ ছিল। নাম তার রোহিনী। সে থাকত গোকুলে ৷ 


পরের ছেলেটিকে এক আশ্চর্য উপায়ে রোহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চুপিসাড়ে ৷ 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 1 


টেরটিও পেল না কংস। 
গেছে! 

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না কংস। 
থেকে থেকে গুরগুর করে ভয় | 

সাতের পর আট 1 

এবার তো সেই আসছে-_যে নাকি কংসকে ধ্বংস করবে | 

কংস সাবধান হয় । প্রহরে প্রহরে খবর নেই ৷ 

পাহারা জোরদার হয় আরও! নজরদারি বাড়ে | 


সে জানল--এবারকার ছেলেটি মায়ের পেটেই মারা 


যতই Lo করুক, তার বুকের ভেতর 


শ্রাবণ মাস। SB পক্ষের অষ্টম দিন । 


হঠাৎ ঝড় উঠল। কীবাড়া কী বড়! সাত সমুদ্দুর তরে নদী যেন ফুসে 
উঠল সেই ঝড়ে। কালোমেঘে ছেয়ে গেল আকাশ । বাজ পড়ল কড়কড় করে। গাছ 


পড়ল মড়মড় করে। তারপর আকাশ ভেঙ্গে নামল বৃষ্টি । 
সে কী বৃষ্টি! 


ঠিক সেই সময় 

দেবকী বসুদেবকে ডেকে বলল, ‘সে আসছে, 
তখন মাঝ-রাত্তির ৷ 

কারাগারে জন্ম নিল সেই ছেলে | 


তার সময় হয়েছে আসার ! 


আহা, কী সুন্দর খোকা! চোখ জুড়িয়ে যায় বসুদেবের । আর কী বৃদ্ধি দ্যাখো, 
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একটুও SIME না-_যেন সে জেনেই গেছে যে, এখন কাদতে নেই ! শব্দ হলে 
টের পেয়ে যাবে 1 

দেবকীর চোখে তবু জল | 

বসূদেব ভাবল, খোকাকে বুকে নিয়ে একটু আদর করি । কিন্তু হায় দুটো হাতই 
যে শেকলে বাঁধা ৷ 

তখনই ঘটল এক অবাক কাণ্ড | 
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হঠাৎ : a অম্নি,' 
হঠাৎই সেই লোহার শেকল হাত থেকে খসে পড়ল দু'খানা হয়ে! আর অমূনি 


খুলে গেল কারাগারের দরজা | 


৪৬ ছোটদের একজাহাজ গলপ 


বসূদেব তখন দু'হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, “দেবকী, ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন, 
দাও, তোমার ছেলেকে এখুনি আমার কোলে দাও। গোকুলে জামার বন্ধু নন্দর বাড়িতে 
রেখে আসব ওকে 1” 

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বসুদেব বেরিয়ে পড়ল দুগ্গা দুগৃগা বলে। এই ছেলে 
পাপী রাজা কংসকে শেষ করবে, একে বাঁচাতেই হবে 1 

ঝড়-জলের রাতে ঢুলতে ঢুলতে কখন প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে । তাদের নাক 
ডাকছে । বসুদেব বেরিয়ে গেল । কেউ টের পেল না। পথে নামল বসুদেব। 

কিন্তু অতটুকু বাচ্চা কি ভিজে ভিজে যাবে অদ্দুর ? 

আহারে! 


ঠিক সেইসময় সাপেদের রার্জা তখন বিরাট ফনা তুলে ধরল মাথায় । ঠিক যেন 
মস্ত এক ছাতা | 


বসুদেব এগিয়ে চলল হন হন করে | 

এবার পথ দেখাবে কে £ 

কোথায় ছিল একটা শেয়াল, সে চলল আগে আগে পথ দেখিয়ে । জোরে পা 
চালাল বসুদেব 1 

চলতে চলতে সামনে পড়ল যমুনা AMT | 

এখন উপায় ? বসূদেব গার হবেন কী করে ? 

কিন্তু নদীর কাছে যেতেই-_-কী আশ্চর্য ! যমুনার জল দুপাশে সরে গেল, মধ্যিখানে 
পথ করে দিল বসুদেবকে ৷ নদী পেরিয়ে ওপারে উঠল বসুদেব | 

সোজা পথ এবার গোকুলের দিকে | 

বসূদেব এগিয়ে গেল সে পথে | 

হ্যাঁ, এই তো সেই গোকুল 1 

আর এ তো দেখা যায় নন্দর বাড়ি ! 

বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই বসুদেবের কানে এল কচি বাচ্চার কামা__ও'য়া_- 
ওয়া_ওয্া। 

আরে, বাচ্চাটা সবে জন্মেছে মনে হচ্ছে । তবে তো এ বাচ্চা নন্দর বউ যশোদার | 

তখনো রাত নিশুতি। চুপিচুপি বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে পড়ল বসুদেব। সেখানেও 
দরজা খুলে গেল ম্যাজিকের মতন | 

বাড়ির লোকেরা তখন নিঃসাড়ে ঘৃমিয়ে | 
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সে ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছে যশোদা | পাশেই তার ছেলে ও'য়া-ঙ'য়া করে সমানে 
কেঁদে যাচ্ছে | 

বসুদেব ALCS পড়ল বাচ্চাটার ওপর ! 

না, এ তো ছেলে নয়_এযেমেয়ে। 

খশি হল বসুদেব। ভাবল, যাক, ভালই হল। আমার ছেলেকে এখানে শুইয়ে 
রেখে এই মেয়েটিকে নিয়ে ভিরে যাব মথুরায়, কংসের কারাগারে । কংস এলে দেখবে-__- 
দেবকীর মেগ়ে হয়েছে | 

রাত তখনো ফুরোয় নি। নন্দের মেয়েকে নিয়ে বসুদেব ফিরে এল মধুরায় ৷ 


সেই কারাগারে ! 
প্রহরীরা সব তেমনই ঘুমিয়ে আছে । afew থামেনি ! 


ঘরে ঢুকতেই লোহার কপাট আবার বন্ধ হয়ে গেল। 

বাচ্চাটিকে দেবকীর পাশে শুইয়ে দিল বসুদেব। সারাপথ সে একফোটা কাঁদেনি ৷ 
এবার কেঁদে উঠল ও'য়া--ও"য়া করে | 

সেই কান্নায় জেগে উঠল একজন পাহারাদার । আর একজনকে ঠ্যালা দিয়ে 
জাগাল সে। 

“এই, ওঠু ed, কচি বাচ্চার কান্না, শুনতে পাচ্ছিস ? 

“হ্যা, তাইতো ৷’ 

‘চল্‌, শিগ্গির খবর দিতে হবে কংসকে |’ 

খবর গেল কংসের কাছে | 

কংস লাফিয়ে উঠল হুংকার দিয়ে, ‘কি, “সেই ছেলের জন্ম হয়েছে_যে নাকি 
আমার মত মহাবীরকে মেরে ফেলবে £ এতই সত্তা !, 

চোখে আগুন ঝরিয়ে, দাঁতে দাঁতে ঘষে, হৈ-রৈ করে কংস তো ঢুকল কারাগারে 1 

“দাও, দেবকী, বাচ্চাটাকে দাও--এক আছাড়ে ওকে শেষ করে ফেলি ।? 

কংসের আর সবুর সইছেনা 1 

AAA বলল, ‘এ তো মেয়ে, এ আর কী ক্ষতিটা করবে তোমার ?? 

কে কার কথায় কান দেয় । ছেলে হোক, মেয়ে হোক--কংসের কাজ কংস 
করবে | শন্তুরের শেষ রাখতে নেই । জোর করে দে মেয়েটিকে কেড়ে নিল। তারপর 
গা দুটো ধরে যেই না যাবে আছাড় মারতে, অমনি 
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ফস্কে গেল কংসের হাত । পিছলে গেল সেই মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য ! মাটিতে 
পড়ল না, Wl করে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে ! 
ধর্‌ ধর্‌ করে ধড়ভড়িয়ে উঠল কংস | 


মেয়েটার খিলখিল হাসি শোনা খেল বাইরে থেকে । তারপর আকাশে মিলিয়ে 
যেতে যেতে সে বলে গেল 


“তোমারে বধিবে যে 
গোকুলে বাড়িছে সে।? 
দেবকী ও বসুদেব ছাড়া পেল ৷ 


কংস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একটা বাচ্চা তার ঘূম কেড়ে নিয়েছে। 
কোথায় পালাল সে? সে কি আছে, না নেই? 


চরেরা ঘুরে বেড়ায় চতুর্দিকে! তন্ন তন্ন করে খোজে । কিন্তু কোথায় কে ? 
কংস তখন পৃতনাকে ডেকে পাঠায় ৷ 


পূতনা শয়তানী ৷ পাপকাজে তার হাতযশ 1 


পূতনাকে কংস বলল, “শ্রাবণ মাসে যত বাচ্চা জন্মেছে সব কটাকে শেষ করে দাও, 
পূতনা ৷ 


পূতনা কাজে লেগে গেল ৷ 


সে ঘরে ঘরে যায়, মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমায়, শ্রাবণ মাসের বাচ্চা দেখলে কোলে 
নেয়। তার বুকে সাংঘাতিক বিষ । ফাঁক পেলেই সেই বিষ খাইয়ে দেয় বাচ্চাদের ৷ 


তারপর সূড়ৎ করে পালায় ৷ 
এ ভাবে কত বাচ্চাকে যে মেরে ফেলল পূতনা । দুধের বাচ্চা সব ৷ 


ঘুরতে ঘুরতে শেষে গোকুলে গেল পূতনা | 

বাচ্চার গন্ধ পেয়ে AMA বাড়িতে ঢুকে পড়ল ৷ 

“ও মা! ভারি সুন্দর গ্বোকা তো ? শ্রাবণের মাসের? বাঃ !? 

পূতনা রাক্ষসীর চোখদূটো চক্চক্‌ করে ওঠে ! 

দোলনায় খেলা করছিল খোকা। কচি কচি হাত-পা নেড়ে । 
কেউই ছিল না। খোকা একা । মা যশোদা বাইরে কী যেন কাজে ব্যস্ত ৷ 

এই সুযোগে । খোকাকে টপ্‌ করে কোলে নিয়ে তার ঠোট 
হিমসিমিয়ে বলল ‘থা, খেয়ে মর তুই !” 


ধারে-কাছে 


দুটো চেপে ধরল বুকে 
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কিন্ত একি যে-সে খোকা? সেকি মরবার জন্যে জন্মেছে ? বিষ তার কি 


ক্ষতি করবে ? বরং, গৃতনার বুকেই দাঁত ফুটিয়ে__দিলে আচ্ছা এক কামড় ! 


“ও বাবা গো!” বলে পূতনা নিজেই ঢলে গড়ল বি’যর স্বালায় ! 
ঘরে ঢুকতেই যশোদার চোখে পড়ল-_কে একজন মেঝের ওপর মরে পড়ে আছে। 


আর তার খোকা দিব্যি খেলা করছে । মূখে তার দুষ্টু দুষ্টু হাসি! 


চেঁচামেচি শুনে পাড়া-পড়শি মেয়েরা এল দেখতে | 
কে একজন চিনতে পেরে বললে, ‘ও মা! এ যে পূতনা ! শয়তানী বাচ্চা-খোকটা 


মরেছে তবে? 


ncaa মৃথে ছাই দিয়ে দেবকীর সেই ছোট খোকাটি গোকুলে বেড়ে ওঠে ! হামা 
তারপর টলমল করে উঠে দাঁড়ায় । হাঁটি হাঁটি পা পা করে। 

ভারি মিষ্টি ছেলে । দুজ্টুও তেমনি | 

নাম তার কৃষ্ণ | 

মা যনোদার কোলেপিঠে কৃষ্ণ মানুষ হয়। দিনে দিনে বেড়ে ওঠে ৷ ডাগর- 


ডোগর হয়। 


সবাই বলে, “আহা, কী সুন্দর ছেলে ! নন্দর ঘর যেন আলো করে আছে 
তাঠিক! তবে কৃষ্ণের দুষ্টুমিও যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। 

দুষ্ট, বলে দুষ্ট ? 

এই হয়তো কার গাছে উঠে ফল পেড়ে নিচ্ছে, এই তো কার ঘরে ঢুকে হাপুস্‌ 


RAW করে ননী খেয়ে পালাচ্ছে ৷ বাপ্রে, কী ডানপিটে ছেলে ! ভয়-ডর কিচ্ছ,টি নেই। 


এক-একদিন ধরাও পড়ছে হাতে-নাতে | 
পড়শিনীরা আমে যশোদার কাছে । নিত্য নিত্যি তাদের নালিশ, নিত্যি নতুন 


ঝামেলা 1 


কেউ বলল; ‘ও যশোদা, তোমার ছেলের কাণ্ড শোনো ৷” 

কী কাণ্ড? না, PB তার গরুর বাঁট থেকে দুধ টেনে থেয়েছে। 

ওমা! তাই নাকি? fel 

কুষ্ণকে ধরে আনা হয়। যশোদা তাকে এই মারে তো এই মারে | 

কৃষ্ণ কি তাতে ভয় পেল? একফৌট্াও না । সে তখন দিব্যি হাল ছেলের মত 


৫০ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


মুখ করে বলল, “আমি কী করব মা? গরুটাই তো আমাকে দুধ খেতে দিল | 
& “বটে । দেখাচ্ছি মজা । আজ তোকে’ 

অম্নি দৌড়ে পালায় দুক্ট,টা ৷ 

সেদিন আর এক কাণ্ড! কার বাড়িতে দিকেয় ঝোলানো ছিল মাখনের হাড়ি 1 
অনেক উঁচুতে ৷ Fe সেখানে বন্ধুর দল নিয়ে ঢুকে পড়ল; বাড়ির লোকজন কেউ 
ছিলনা তখন । কিন্ত হাড়ি যে অনেক ওপরে, নাগাল পাবে কেন ছোটরা 2 

কৃষ্ণের খুব বৃদ্ধি । নাগাল পেতে দেরি হল না। একজন উবু হয়ে বসল, আর 
একজন তার পিঠে উবু হল, তার পিঠে আর একজন দাঁড়াল SRIF কাঁধে নিয়ে। 
ব্যস-_নেমে এল মাখনের হাঁড়ি | তারপর সেই মাথনে চুমুক দিয়েই সবগুলো চোচাঁ দৌড়। 

যশোদা একদিন নিজেই ধরল কৃষ্ণকে ৷ 

“এই FB, তোর মুখে মাখন লেগে আছে কেন রে? 

‘ও তো মা, গোয়ালপাড়ার ছেলেরা জোর করে লাগিয়ে দিয়েছে, আমি কী করব ?, 

না, যশোদা আর পারে না এই দুষ্ট, পাজীটাকে নিয়ে বড্ড বেড়েছে । আজ ওকে 
শাস্তি পেতেই হবে | 

সত্যিই সেদিন শান্তি হল রুষণের। যশোদা করল কি, বিরাট একটা উদুখলের 
সন্তে বেশ করে মোটা দড়ি দিয়ে বেধে রাখল কৃষ্ণকে ৷ 

যশোদা বলল, “এবার কেমন জব্দ 2, 

কিন্ত না, কষ্ণকে জব্দ করা অত সোজা নয়। 

সেই বেজায় ভারি উদৃখলটাকে টেনে হিচড়ে এগিয়ে চলল সে। 


যেতে হবে তাকে । বলরাম তার দড়ির বাঁধন আলগা করে দেবে; এভাবে কতক্ষণ 
আর থাকা যায় £ 


বলরামের কাছে 


বলরাম তার খেলার সাথী । তার বন্ধু । আসলে কিন্ত তার নিজের দাদা। সেই 
যে__দেবকীর যে ছেলেটিকে কংসের কারাগার থেকে গোকুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
রোহিনীর কাছে, সেই হল বলরাম । ৬ 


PS তো চলল সেই উদুখলটাকে টানতে টানতে । 
জঙ্গল ফঁড়ে। যেতে যেতে মস্ত মস্ত দুটো গাছের ফাঁকে উদুথ। 
কী বিপদ । এখন করে কী eR £ 


আদাড়-বাদাড় দিয়ে, বন- 
লিটা গেল আটকে | 


FP তখন হেইও বলে দিলে জোরসে এক টান | 


অমৃনি অবাক কাণ্ড, 
, দুটো 
সেই টানে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ৷ দুটো গাছই 


দাস্য দামাল নাড়গোপাল ৫১ 


খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল । গোকুলে যে যেখানে ছিল ছুটে এল কৃষ্ণের কাণ্ড 


দেখতে ৷ 

দেখে তারা থ ॥ 
পেল্লায় পেল্লায় গাছ । বাস্‌রে বাস্‌। 

কৃষ্ণ মানুষ, না দেবতা £ না আর কিছু? 


এব হাঁটা ছেল, সে বিনা! একটানে, উপড়ে ফেলল দু-দুটো 


এরকম আও বত অদ্ভুত বাণ করল ক্ৃষ্ণ। একটার পর একটা । এ সব 
কাণ্ডকারথানা দেখে গোকুলের লোকেরা ভয় পেল। তারা ভাবল-_দেবতা না-হোক, 
অপদেবতাও তো ভর করতে পারে। কেউ কেউ আবার বলল, “ওহে, এটা জায়গার 
দোষ। চলো, আমরা গোকুল ছেড়ে চলে যাই ॥ 

সত্যিই গোকুলবাসীরা একদিন গোকুল ছেড়ে চলল ব্ন্দাবনের পথে! নন্দও গেল 


ছেলে-বউ সঙ্গে নিয়ে ৷ 


বৃন্দাবদের রাথাল ছেলেরা কৃষ্ণের হন্ধু। তাদের সঙ্গে সে খেল। করে, গরু চায়, 
বাঁশি বাজায় ৷ 

খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারে FR । 

তাহা, কী মধুর সুর সেই বাঁশির ! সেই সুরে গোরুর পাল শান্ত হয়ে তাকে ঘিরে 
দাঁড়ায় । সেই সুর কানে গেল গোপিকারা আনমনা হয়ে কাজ ভূলে যায় | 

একদিন কৃষ্ণ যখন খেলায় AG, হঠাৎ রব উঠল-_“এ আসছে খ্যাপা ষাঁড় হস্তিন, 


শিগ্গির পালাও 1’ 

সবাই পড়ি-মড়ি করে দে BE | 

কৃষ্ণ কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল । পালাতে যেন বয়ে গেছে তার ৷ 

দূর থেকে খেলুড়েরা তাকে সাবধান করে দিয়ে হাঁক পাড়ল-“রুষ্ণ পালাও | হস্তিন 
বড় সাংঘাতিক, পেলে আর ছাড়বেনা তোমাকে iP 

কৃষ্ণ তবু নড়ে atl 

ie Mie করে FA দিকে শিং উচিয়ে তেড়ে এল হস্তিন। কৃষ্ণ তখন করল 


কি, লাফ দিয়ে টপ্‌ করে চড়ে বসল হস্তিনের পিঠে । sare নিয়ে হস্তিন ছুটল লাজ 


খাড়া করে। 


-&২ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


হস্তিনের পিঠে হাত বুলিয়ে কৃষ্ণ বলল, ‘হত্তিন, শান্ত হও । আমি তোমার বন্ধু। 
সত্যিই শান্ত হল হস্তিন 1 
দেখে তো সবাই অবাক । - SV কি যাদু জানে.? 
কৃষ্ণ একদিন তার বন্ধুকে কাদতে দেখল ৷ কাছে গিয়ে শুধালো কেন ভাই £ কী 
হয়েছে তোমাত 2” 
বন্ধুটি Aaa, ‘কালীয়, আমার গরুহগুলোকে মেরে ফেলেছে । তারা নদীর জল খেতে 
গিয়েছিল ৷; 


কালীয় একটা ভয়ংকর জাপ। দে-থাঝত AAAI, সরাই ভয় করত কালীয়কে। 
করবে না, কত মানুষ আর কত গরু যে MAY তার, জন্য, হিসেন আছে? 


FP বুক চাতয়ে বললে, “দীড়াও, কালীয়কে আমি দেখাচ্ছি | ‘এই বলে সে ছুটল 
যমুনার দিকে | 

কী ডাকাবুকো ছেলে রে ঝাবা। 

হা হা করে উঠল সবাই। 

“কোথায় চললে কৃষ্ণ 2, 

“কালীয় সাপের কাছে 

“না, যেও না কৃষ্ণ । ফিরে এসো-॥, 

“ফিরব, কালীয়কে শায়েস্তা করে? 


‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কালীয় তোমাকে মেরে ফেলবে i? 
“দেখা যাক ৷? 


কারুর কোন কথাই শুনল না কৃষ্ণ । ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেল | খবরটা রটে 
গেল। লোকজন ছুটে এল জাঠিসৌটা হাতে | কথাটা নন্দের কানে গেল | 
হফাতে হাঁফাতে কাদতে কাদতে এল মা যশোদা 1 

সবাই জড়ো হল যমুনার তীরে 1 

FS তার আগেই ঝাপ দিয়েছে AVANT 

কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ ? 

আরে, এ তো, এখানে 1 


সে-ও এল 


চোখ বড় বড় করে সবাই দেখল--কালীয়র মস্ত ফণার ওপ 
শখি বাজিয়ে ৷ 
ওঃ কী দুঃসাহসী ছেলে। 


র দাড়িয়ে কৃষ্ণ নাচছে 


দস্যি দামাল নাড়গোপাল ৫৩ 


তারপর কৃষ্ণের হুকুমে কালীয়কৈ যমুনা ছেড়ে চলে যেতে RAL আপদ গেল। 
শান্তি এল সেখানে | 
একবার রুন্দাবনে ইন্দের পুজো হচ্ছিল ধূম-ধাম করে। যাগ-যক্ত হচ্ছিল । 
ee সেখানে গিয়ে বলল, ‘ইন্দ্রকে ভয় করি বলেই পুজো দিয়ে তাকে খুশি রাখতে 
চাই। কী দরকার তার ? বরং আমাদের উচিত গিরি গোবর্ধনের পুজো ST 
কথাটা মনে ধরল সকলের ৷ তারা বলল, “কৃষ্ণ তো ঠিকই বলেছে। তবে 
এসো, আমরা গিরি গোবর্ধনের পুজোর ব্যবস্থা করি )” : 
তাই হলো । ইন্দের পূজো বন্ধ করে গিরি গোবর্ধনের পুজো হল। 
কিন্তু ইন্দ্রের খুব অপমান হল তাতে । রেগে গিয়ে তিনি বাজ-বিজ্লীর ধমক 
দিয়ে ae নামালেন পৃথিবীতে ৷ 
সে রম্টি আর থামেই AT 
সব ভেসে যায় আর কি। আর কে যে কোথায় মাথা বাঁচায় ৷ 
Be ডাক নিয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে এসো, সবাই ৷ এই বলে FH এগিয়ে গেল 
গিরি গোবর্ধনের কাছে। 
আরে। ও কি? গিরি গোবর্ধন যে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠছে, ব্যাপার কী £ 
আশ্চর্য কাণ্ড । কৃষ্ণ তার কড়ে আঙুলে বিশাল গিরি গোবর্ধনবে তুলে ধরেছে ! 
আর বলছে, ‘সকলে এখানে এসে দাড়াও, ওই ARGS, CHA! এখানে aes পড়ছে.না। 
জয়ধ্বনি দিল সবাই-'ভয় গিরি গোবর্ধনের GA! জয় কৃষ্ণের জয় | 
সেই আন্চর্য ঘটনার কথা THA কানে গেল । কৃষ্ণ তার MY আঙ্লে বিরাট 
গিরি গোবধনকে তুলে ধরেছে, এত বড় ক্ষমতা তার £ কে এই কৃষ্ণ? 
কৃষ্ণের ATE ALFA আগেও কংসের কানে এজেছে। সন্দেহ ক্রমেই; বেড়েছে। 
SBS মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছিল জে! পাগলা TG QS আর বুনো ঘোড়া 
কেশীকে ছেড়ে-দিয়েও ফল হয়নি । 
কৃষ্ণ বেচে আছে | 
প্রদ্যোকে ডেকে কংস বলল, “এখুনি Hie দিটিয় দাও আমি: ধনুর করব। 
আর সেই ME সবলে ROT করো, FATE ডাকো । এখানে যাতে প্রাণ নিয়ে সে 
ফিরতে না পারে, সে দায়িত্ব তোমার 1 


$৪ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


তারপর চানুরাকে ডেকে পাঠাল কংস! তাকে বলল, প্রদ্যোৎ না পারলে তুমি 
আছো । sere তুমি কুস্তি লড়তে ডাকবে । আর পিষে মেরে ফেলবে ONE’ 

এবার GRAMS কংস বৃন্দাবনে পাঠাল । সে খুব বুদ্ধিমান। সে সব জানে। 
সব বোঝে | 

অন্রুর গেল AMA বাড়ি 1 

AMS সে বলল, AMS Bay নিমন্তরন, তাকে মথুরাতে যেতে অনুমতি দিন ৷? 
ক্ষমা করবেন আমার ছেলে যাবে না। কংস লোকটা ভাল নয়।, 

নন্দ রাজী হচ্ছে না দেখে অক্র.র তখন বলল, ‘ও তো আপনার ছেলে নর, নন্দ। 
ও তো বসূুদেবের ছেলে | 

নন্দ জোর গলায় বলল, “আমি বিশ্বাস করি না, GFA ৷? 

GHA তখন সব কথা খুলে বলল। কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম থেকে সুরু 
করে আগাগোড়া সব । 

আড়াল থেকে যশোদা অক্রুরের কথা শুনছিলা 

এ কি সত্যি? কৃষ্ণের মা আমি নই? 

কৃষ্ণ ছুটে এসে ষশোদাকে জড়িয়ে ধরে বললো, “মা গো, চিরকাল তোমাকেই মা 
বলে ডেকেছি, ডাকবও ৷ 

তারপর কৃষ্ণ গেল AMA ঘরে । হাত জোড় করে সে বলল, “আমি মথুরায় যেতে 
চাই, বড়রা আমাকে অনুমতি দিন | 

পরের দিন ভোরে উঠেই কৃষ্ণ বেরিয়ে AVAL মথুরায় যাবে সে। সঙ্গে যাবে 
বলরাম ৷ 

চোখে আচল চাপা দিয়ে বিদায় দিল মা যশোদা ! 

নন্দ বলল “সাবধানে থেকো, বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে এস ।? 

রথে চেপে রওনা হল কৃষ্ণ-বলরাম । 

AANA কাছে এসে রথ থেকে নেমে এ 5 
বলরামও রর ছেড়ে ae নামল ! 1890-71-১৬ 


পথের ওপর পড়েছিল ভ্রিবক্রা। বেছারির পিঠে aw eq) সে গড়ল কৃষ্ণের 
পায়ের ওপর | দু'হাতে তাকে কৃষ্ণ তুলে ধরল। দেখা গেল তরে অত বড়কু'জটা 
বিলকুল মিলিয়ে গেছে । আশ্চর্য! 


দস্যি দামাল নাড়গোপাল ৫৫ 


পথে তখন বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেল! সকলে বলাবলি করতে লাগল, “উনি 

নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করতে এসেছেন ! দেখছ না, কী ঘটল এখুনি ৷? 

দলে দলে লোক কৃষ্ণ-বলরামের পিছু পিছু মিছিল করে চলল । তারা পৌঁছল 
যজ্ঞের জায়গায় ! 4 

প্রদ্যোৎ আসূন-বসুন বলে খুব খাতির করল কৃষ্ণকে । আর মনে মনে হাসল | 
আরে ছোঃ এ তো বাচ্চা ছেলে, একে মারতে হবে, তার জন্যে এত ! 

একটা ধনুক ছিল যজ্ঞের ঘরে । বিরাট ধনুক । আর ভারীও খুব। এত ভারী 
যে, চানুরার মত মস্ত পালোয়ানও সেটা ধরে তুলতে পারে না 

দেখে কৃষ্ণ বলল, “এ আর এমন কি ভারী । 

এই বলে তো তো ধনূকটাকে AS করে তুলে ধরে পট্‌ করে ভেঙে ফেলল কৃষ্ণ 1 

কৃষ্ণের জয় হোক ! BR আমাদের রক্ষা করবেন !! আনন্দে লাফাতে 
মথুরার বহু লোক ঢুকে পড়ল সেখানে ৷ 

সব শুনে রাগে অন্ধ হল কংস! প্রদ্যোৎকে ডেকে বলল, ‘কৃষ্ণ LTE ভেঙে 
ফেলল, আর দাঁড়িয়ে দেখলে তোমরা £ এই তোমাদের বীবত্ব !” 

প্রদ্যেৎ হেট মাথায় বলল, “কী করব, প্রভু £ সেখানে যে বিস্তর লোক _কে 
পড়ল, সবাই কৃষ্ণের দলে ৷” 

পরের পিন কৃষ্ণ যখন যজ্তশালার তোরণ দিয়ে ঢুকতে যাবে, একটা খ্যাপা হাতিকে 
ছেড়ে দেওয়া হল সেখানে | 

এবার বুঝি কৃষ্ণের রক্ষা নেই ৷ 


হাতিটা শুঁড়ে পাকিয়ে কৃষ্ণকে তুলে ধরল ধাঁ করে। কিন্ত কৃষ্ণ করল কি, এক 
ঝট্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে__শুঁড় ধরে শুন্যেই দিলে হাতিটাকে এক আচাড় ৷ 

ধপাস্‌ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল মোট্কা হাতি 1 পড়ল আর মরল ৷ 

তাই দেখে চোখ ছানাবড়া সকলের | 

PMS তারপর ডাকা হল কুত্তির আখড়ায় | বলরামও সঙ্গে গেল! 

প্রথমে মুষ্টিক AGE বলরামের সঙ্গে | 

মুন্টিক অনেক বড়। চেহারাও অসুরের AS! বলরাম অনেক ছোট! কিন্তু 
বলরাম অবাক করল সবাইকে 1 তার হাতে মূষ্টিক মরল 1 

এবার চানূরা এগিয়ে এল বুক ফুলিয়ে । বিরাট দৈত্য যেন! 

FRE AVS | 


৫৬ i ছোটদের একজাহাজ গল্প 


দির 
{ ber fl 3 LEP) 


চানুরা প্রথমে সাঁড়াশির মত দুহাতে জাপটে জরল Sears যেন £গিষে ফেলতে 


দস্যি দামাল নাড়গোপাল ৫৭ 
চায় তাকে । কিন্তু কৃষ্ণ এক Fe নিজেকে ছাড়িয়ে নিল | চানরা ক্ষেপে উঠল আরও | 
কৃষ্ণ তখন হঠাৎ তাকে তুলে ধরে এমন আছাড় মারন যে, চানুরা মূখ থুবড়ে মাটিতে 


পড়েই শেষ হল | 


ধ্বনি উঠল--চানুরা খতম ! জয় কৃষ্ণের জয় ! 
ব্যাপার সুবিধে নয় দেখে কংসের সেনাদল তখত কৃষ্ণের লোকজনদের ওপর 


ঝাপিয়ে পড়ল ॥ 
BR তখন কংসের দিকে ছুটে গেল! তার তরোয়ান কেড়েখনিয়েতুষাটি তত wag 


বধ করল তাকে | 


হৈ হৈ করে উঠল সবাই | 
অত্যাচারা কংস ধ্বংস হল। রুফের জয় হল 


৮ 


৫৮ ছোটদের একজাহাজ গল্প 
কংসের মাথা থেকে মুকুট খুলে নিল কৃষ্ণ ৷ 


তারপর সেই মুকুট হাতে নিয়ে মিছিল করে চলল রাজপুরীর দিকে-__যে ঘরে 
কংসের বাবা রাজা উগ্রসেনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে 1 

কৃষ্ণ ডাক দিলেন, “মহারাজ 1 

উগ্রসেন বলছেন, “কৃষ্ণ 1 


কৃষ্ণ বলল, হ্যা, আমি! যে মুকুট আপনারই “সেই মুকুট এখন আপনার মাথায় 
পরিয়ে দিতে চাই ৷ 


রাজা উগ্রসেনের চোখে জল। কৃষ্ণকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মথুরায় 
আনন্দের বান ডাকল | 


শুনলে তো কৃষ্ণের গল্প ? 


তিনি দুণ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে পৃথিবী এসেছিলেন | আজও তাই 
সকলে তাঁর;কথা ভন্তিভরে স্মরণ করে | 


SI" তিন বন্ধু৷ 
একজন রাজার ছেলে, আর একজন মন্ত্রীর ছেলে, অন্যজন সদাগরের 1 তিনবন্ধুতে 
ভাব গলায় গলায় । তারা এক সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, এক সঙ্গে হৈ হৈ _ 


পাড়া মাথায় তোলে, এক সঙ্গে হেসে খেলে আড্ডা দিয়ে দিন কাটায় । কিন্তু লেখাপড়ার 
ধারে-কাছে নেই ৷ 

রাজামশাই ভাবেন, ছেলেটা যে গোলায় গেল ! এ ভাবে চললে বংশের নাম 
ডোবাবে এ বেয়াড়া ছেলে | 

মন্ত্রী ও সদাগরের মনেও সুখ নেই । তাঁদেরও ছেলে নিয়ে দুশ্চিন্তা । নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে ছেলেটা ৷ 

রাজা একদিন ছেলেকে ডেকে খুব বকাবকি করলেন, ‘বড় হচ্ছে, আর কবে বৃদ্ধি 
হবে তোমার ? যদি ভাল চাও তো মানুষ হবার (El কর ৷” রি 

মন্ত্রীমশাই ছেলেকে ধমক-ধামক দিয়ে বললেন, “করছটা কী £ তাড়াতাড়ি শুধরে 
নাও নিজেকে, কাজের কাজ করো !' ae 

সদাগরও ছেলেকে ডেকে CH দেখালেন, ‘ভাল পথে যদি না চলো তো দূর করে 
তাঢ়িয়ে দেব ঝাড়ি থেকে VP 

তিন বন্ধু তখন একজোট হয়ে ভাবতে বসল | তাদের মনে খুব লেগেছে । বাবার 
খাই বাবর পরি বলে এতবড় অপমান £ ঠিক আছে, আমরা নিজেদের পথ দেখব, 
কেউ আর ঘরে ফিরব না। 

কিন্তু তাদের কারুর কাছে কানাকড়িটিও নেই যে! চলবে কী করে? খাবে কী? 

অনেক ভাবল তারা! কী করা যায়? কী হওয়া যায়? কী পাওয়া যায়? 

সদাগরের ছেলে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, বলল, ‘পেয়েছি! পেয়েছি। 

‘কী পেয়েছিস রে? 

‘একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি) 

“কী উপায় ?’ 


j wes 
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‘বাবা একবার বলেছিল’ উত্তর-পূব দিকে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের 
চুড়ায় আছে গুপ্তধন ir 

“তবে আর ভাবনা কি, এ পাহাড়ের চুড়োয় উঠে আমরা মনিরত্র যা পাব, নিয়ে 
আসব! তারপর - ব্যস, খা-দাব আর ডুগডুগি বাজাব। কী AGT? 


SING GE i EAC 


তারা চলেছে। 
রাজার ছেলে, THA ছেলে আর সদাগরের ছেলে।  তিনজনেই ঘরছাড়া, কিন্ত 
দিকহারা নয় 1 


তিন বন্ধু ও এক চোর ৬ 


তারা যাবে এ উত্তর-পূর্ব দিকে । পাহাড়ে । 
মাঠ ছাড়িয়ে নদী পেরিয়ে বন জঙ্গল মাড়িয়ে তারা তো চলেছে। চলতে চলতে 


পা বাথা 
শেষপর্যন্ত তারা তিন বন্ধু এক সময় পৌঁছল সেই পাহাড়ের গায়ে ৷ 


তারপর চুড়োয় উঠে OF তন্ন করে গুপ্তধনের খোঁজ করল | 

অনেক খুঁজে পেতে তিনটে মনি কুড়িয়ে পেল । খুব দামী ! জ্লজ্বলে। 

তিনজনে তিনটে মনি হাতে পাহাড় থেকে নেমে এল ! খুব খুসি তারা । মনিগুলো 
বেচে অনেক টাকা পাওয়া যাবে । বেশ কিছুদিন চলবে সেই টাকায় ৷ 

এবার শহরে ফিরতে হবে । 

ফেরার পথে আবার সেই গভীর বন। সে বনে চোর-ডাকাতের ভয়। তার। 
সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, বাগে পেলে মেরে-ধরে সব কেড়েকুড়ে নে 

মনিগুলো যে খুব দামী ৷ 


এখন উপায় £ 
তারা তিনজন তথন করল কি, যে যার মনি টপাটপ গিলে ফেলল হাঁ করে। 


ব্যস, এবার নিশ্চিন্তি। মনি রইল পেটের ভেতর, চোর ব্যাটাদের সাধ্যি কি ষে 
টের পাবে? 

কিন্ত, শেষরক্ষে বুঝি হলোনা! 

একব্যাটা চোর আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করছিল। চুপি টুপি তাদের পিছু 
নিয়েছিল । ভেবেছিল, বনের আর একটু ভেতরে ঢুকলেই তিনজনের মাথায় দেবে তিন ঘা 
লাঠি! তারপর তিনখানা পেট চিরে পাবে তিন-তিন টে মনি ৷ 

চোরটা তিন বন্ধুর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব ডমায় । বলে, “একা একা এই ঘোর 
বনে যেতে ভয় পাচ্ছি! তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবে?’ 

তিন বন্ধু ভাবে ভালই হলো? দলে তরু উকুন বোন বনু তারা Seer ae! 


রাজি হয়। 


ছিল তিনজন, হলো চারজন | 
চারজন চলেছে. বনের পথে | যেতে যেতে বনের ধারে এক গ্রাম । সেই গ্রামের 


যে মড়ল, সে বড় একটা সুবিধের লোক নয়! নানা দুষ্টু বুদ্ধি তার মাথায়। আর 
ভারী লোভী । লোভে পড়ে না পারে হেন কাজ নেই। 

মোড়লের ছিল একটা পোষা টিয়াপাখি ৷ দাঁড়ে বসে ছোলা-ছাতু খেত। কথা 
বলত । আর যা বলত সব ঠিক ঠিক মিলে যেত। 


৮২ 


ছোটদের একজাহাজ গল্প 


টিয়াগাঞ্থিটা ঘরের দাওয়ায় ঝোলানো ছিল দাঁড়ে। সেখান থেকে সে দেখল, কার 


১, 0৬১২ ৯ 
i 


যেন হনহনিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখে বলল 


তিন বন্ধু ও এক চোর ৬৩ 


‘এ যে ওরা যাচ্ছে পথে 
APY আছে ওদের সাথে 
কথাটা মোড়লের কানে এলে ॥ সঙ্গে সঙ্গে লভিয়ে উঠল সে। ঝিকিয়ে উঠলতার 
চোখাদ্ুটো | 
মোড়ল তার লোকজনদের হুকুম করে, “এ যারা যাচ্ছ, এখুনি ওদের ধরে আন ৷’ 
ধরে আনা হলো তিন বন্ধু আর সেই চোরটাকে 1 
তাদের সারাদেহ তল্লাসি করা হলো । সঙ্গে লোটা-কম্বল যা ছিল তাও উক্টেপাল্টে 
দেখা হলো বারবার । = 
কিন্ত কোথায় মণি ? 
ধাঁধায় পড়ে মোড়ল | টিয়াপাখির কথা তো কখনো মিথ্যে হয়নি এমন করে ! 
তবে £ 
সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মোড়ল চারজনকে ছেড়েই দেয় । মনি যখন নেই, ঝুট 
মুট ঝামেলা ক'রে কী লাভ £ . 
ছাড়া পেয়ে তারা চারজন আবার পা বাড়াল পথে । যাক, এ যাত্রা খুব জোর 
বাঁচা গেছে। 
কিন্ত, না, বেচে আর গেল কোথায় ? 
টিয়াপাখিটা ফের কল কলিয়ে ওঠে__ 
“ওদের কাছে মণি আছে 
ওদের কাছে মণি আছে" 


মোড়ল তা শুনে চেচিয়ে. ওঠে, “ওরে ধর ধর, শিগ্গির ধরে আন। পাখিটা 
বার বার যখন বলছে, মনি নিশ্চয়ই আছে ওদের কাছে। 

আবার লোকেরা ছুটে গিয়ে চারজনকে ধরে আনে | 

মোড়ল এবার বলে, “আমারটিয়া মিথ্যে বলেনা। তোমাদের পেটে পেটে মণি 
লৃকানা আছে | নিশ্চয় আছে। একশোবার আছে । আচ্ছা, আজকের রাতটা তোমাদের 


তালাবন্ধ করে আটকে রাখি, কাল সকালে উঠে এক এক করে তোমাদের পেট কেটে মণি 


বের করা যাবে 
মোড়লের যে কথা সেই কাজ | তার না আছে দয়া, না আছে মায়া । এত নিঠুর সে 


চারজনকে একটা অন্ধকার কুঠরির মধ্যে পুরে দেয় মোড়ল 1 
ভয়ে সিটিয়ে থাকে তিন বন্ধু! সারারাত ঘুম নেই চোখে। হায়, হায়, কেন 


hays ছোটদের একজাহাজ গল্প 


মরতে বাবাদের ওপর রাগ করে ঘরছাড়া হল তারা ৷ এখন যে সাক্ষাৎ AAA দোরগোড়ায় ৷ 
চোর ভাবে, আমার পেটে মনি নেই । তবু আমারও পেট কাটবে মোড়ল । তবে 
সরতে যখন হবেই এ তিন বন্ধুর প্রাণ বাঁচিয়ে মরি। সারাজীবন তো মন্দ কাজে গেল, 
মরবার সময় একটা ভাল কাজ করে যাই ৷ 
পরের দিন ভোর না হতেই মোড়ল এল ৷ তার হাতে ইয়া বড় একটা ।ছোরা | 
এবার পেট কাটা হবে চারজনেরই। 
চোরটা নিজে থেকেই এগিয়ে এল মোড়লের সামনে, বলল, “মোড়ল মশাই, দয়া করে 
আমার পেটটা আগে কাটুন। আমার এ তিন বন্ধুর মৃত্যু আমি চোখের সামনে দেখতে 
চাই ar)’ if 


ie 


মোড়লের তাতে আপত্তি নেই । চারজনেরই পেট সে কাটবে। এরটা আগে 
কাটলে কী আর এসে যাবে 1 


চোরের পেট ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে মোড়ল। কিন্তু মণি-টলি কিছুই 
পাওয়া যায় না। 

মোড়ল মাথার টুল ছেঁড়ে। হায়, হায়। এ কি করল সে, মিছিমিছি একটা 
লোককে খুন করলা এর পেটে যখন মণি নেই, বাকি তিনজনেরই নেই বোঝা যাচ্ছে। 
টিয়াপাখির কিছু একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয় | 


বাকি তিনজনকে মোড়ল তখনি ছেড়ে দিল ৷ 
এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল তারা চোরের দয়ায় 1 


তিন বন্ধু শহরে ফিরে এল 1 
মণি তিনটে বেচে অনেক টাকা পেল তারা । আর সেই চোরের কথা ভাবতে 
ভাবতেই তাদের স্বভাব-চরিত্রও কেমন করে Cay বদলে যেতে লাগল । তাদের মতি 


হলো! ভাল পথে থেকে মানুষ হবার ইচ্ছেটা তাদের মনের মধ্যে জেগে উঠল একটু 
একটু করে | - 


একটা অচেনা লোক, হঠাৎ পথে দেখা, নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের প্রাণ বাচাল-_ 
সে কথা তারা তিন বন্ধু কোনদিনই ভুলতে পারে নি। 


তিন বন্ধু ও এক চোরের গল্প কেমন লাগল তোমাদের £ খ.ব ভাল, তাই না? 


তিন বন্ধু ও এক চোর ৬৫ 


এ গল্প কিন্তু একালে লেখা হয়নি । অনেক কাল আগে BAT নামে এক মস্ত 


পণ্ডিত মুখে মুখে এই গল্পটি বলেন | 

এক রাজার তিন ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি এ রকম আরো অনেক গল্প 
বলেছিলেন | 

সেই রাজার নাম অমরশত্তি 1 

তিনি ছিলেন যেমন বড় যোদ্ধা, তেমনি ছিলেন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 1 সব az 


তাঁর জানা ছিল | 
তবু সুখ ছিল না রাজার মনে । তাঁর তিন ছেলেই ছিল মন্দ স্বভাবের | 


লেখাপড়ায় মন ছিল না তাদের ৷ রাজা কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু AMR থেকে গেল 


তারা | 
রাজা অমরশক্তি দুঃখ করেন । রাজকা + সংসার-_কিছুই ভাল লাগে না তাঁর ৷ 


একদিন বুড়া মন্ত্রীমশাই তাঁকে পরামর্ণ দিলেন, “মহারাজ, যে ভাবেই হোক 
আপনি বরং বিষ্ণুণর্মাকে ডেকে পাঠান] সারা ভারতে 


ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে | 
তাঁকে অনুঃরাধ করুন রাজকুমারদের শিক্ষার ভার নিতে” 


অতবড় পণ্ডিত আর নেই | 


পণ্ডিত বিষ্তুশর্মা এলেন | 
দেখলেই ভর্তি হয়, মাথা নুয়ে আসে এমন শান্ত সুন্দর চেহারা ! কে বলবে 


যে তাঁর আশি বছর বয়স £ 


রাজা তাঁকে একশ গ্রাম দান করতে চাইলেন ! কিন্তু তিনি বললেন, “মহারাজ, 


আমি আপনার ছেলেদের শিক্ষার ভার নিচ্ছি। তবে আমার দান গ্রহণে আপত্তি AL | 


কারণ আমি জান বিক্রি saat? 

রাজার তিন ছেলে বিষ্ঃশর্মার কুটিরে গেল মানুষ হবে ৷ 

কিষ্ণুশৰ্মা তাদের একটি একটি করে অনেকগুলি গল্প বলেলন | সেই সব গল্প 
শুনেই তারা কত কী শিখল । মানুষ হলো । 

বিষ্ুশর্মার সেই গল্পগুলোই পঞ্চতন্তের গল্প নামে বিখ্যাত ৷ 


কথীসরিৎসাগরের গল্প 

ক্রৃথাসরিৎসাগর একটা বিখ্যাত বই! সংস্কৃত ভাষায় লেখা । আজ থেকে 
প্রায় নশো বছর আগে মহাকবি সোমদেব ভট্ট এ-বই লিখেছিলেন । তবে তারও কয়েক 
শো বছর আগে কবি গুণাট্য রচনা করেন রৃহৎকথা। কিন্ত তাঁর সেই পূথি পাওয়া যায় 
নি, শুধু কিছু শোক ছড়িয়ে যায় লোকের মুখে মুখে ।  গুণাট্যের সেই ব্বহৎকথার কাহিনী 
নিয়েই সোমদেব লিখেছিলেন একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ, এই কথাসরিৎসাগর ৷ ভারি সুন্দর 
সুন্দর সব গল্প আছে এই কাব্যগ্রন্থে ৷ 

বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই কথাসরিৎসাগর পড়বে । আজ এ বই থেকে ছোট্ট 
একটা গল্প তোমাদের বলব 1 


বেতসনগরের বাস করত ব্যাড়ি আর ইন্দ্রদ্ত 1 তারা দু'ভাই। তবে একমায়ের 
পেটে তারা জন্ময় নি। খুব ছোট যখন, তাদের দু’ইজনেরই বাবা, তাঁরাও VES, পর পর 
মারা যান! তখন থেকে ছেলে দুটি যে যার মায়ের কাছে মানুষ হতে থাকে 1 

ব্যাড়ি আর ইন্দ্র তো বড় হলো। অনেক Sheet টাকা-পয়সা ছিল তাদের ; 
কিন্তু বিদ্যালাভ না-হলে তে! সবই বৃথা ৷ তারা কার্তিকের তপস্যা শুরু করল । তগস্যায় 
WSS হয়ে কার্তিক ঠাকুর স্বপ্নে তাদের দুটিকেই দেখা দিলেন । বললেন, তোমরা 
নন্দরাজার রাজধানী পাটলিক নগরে যাও। সেখানে বর্ষ নামে এক ব্ৰাহ্মণ বাস করে, 
তার কাছেই তোমরা সব রকম বিদ্যালাভ করবে 1 

স্বপ্লাদেশ পেয়ে দুই ভাই তখন পাটলিক নগর গেল ৷ 

সেখানে বর্ষের খোজ-খবর করতে-_কেউ হাসল, কেউ কা মুখ বেঁকাল। 
বলল, হ্যা, বর্ষ নামে এক ব্রাহ্মণ এখানে আছে বটে, কিন্ত সে তো৷ একটা গো 

গো-মুখ্য ? বলে কিরে বাবা 1 

ব্যাড়ি ভার ইন্দ্র সব শুনে-টুনে তো হতাশ ৷ 
শিখবে ? এ তো মহা সমস্যা? 


সকলেই 
মুখ্য 


এই মুখ্য লোকের কাছে তারা কী 


কথাসরিৎসাগরের গল্প 


কিন্তু ঠাকুরের আদেশ ! 
তা দেখাই যাক না কী থেকে কী হয়৷ 


হল 


বি: SS 
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দোনামনা করে দু’ ভাই শেষ পর্যন্ত-বর্ষের বাড়ি খুঁজেঃবের করল 1 


৬৭ 


বাড়িটার খুবই দৈনাদশা । চাল ভেঙ্গে পড়েছে ৷ পাঁচিলে ফাটল হা হা করছে। 


চুণ্ব'লি ২সছে। দেখেশুনে সনে হয়, সত্যই এরা খুব গরিব ! 


বর্ষের বউ বেরিয়ে এসে তাদের আদর-অভ্যর্থনা করলেন । অত্তিধি নারায়ণ, 


যথাসাধ্য সেবা করতে Bal | 


৬৮ ছোটদের একজাহাজ গল্প 
কথায় কথায় ব্যাড়ি একসময় প্রশ্ন করল» “আচ্ছা মা, এখানকার লোকেরা বলল, 
যে, ব্ৰাহ্মণ মহামুর্খঃ এ-কথা কি সত্যি £ 


সে-কথায় মাথা নিচু করলেন ক্রাঙ্গণী। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “বলতে 
লজ্জা নেই, যা সত্যি তা বলে twas ভাল । হ্যা, বাবা, আমার স্বামীর বিদ্যেবুদ্ধি 


এ 


hl 


নিত 
টং 


কিছই নেই। এখানকার al ভাদ্র মাসে পিঠে দিয়ে মুর্তি গড়ে থাকে । wa কুচ্ছিত 
সেই মুর্তি । সেটা কোনও ভ্রা্গণকে দান “করে তারা একরকম OS করে! কিন্ত 
কোনও ব্রাহ্মণ সে-দান নিতে চায় না। আমার স্বামী তো সহজ-সরল মানুষ, একবার 


কথাসরিৎসাগরের গল্প is 


সেই পিঠে তিনি নিয়ে ফেললেন | সবাই ছিঃ ছিঃ করাতে লজ্জা পেলেন খুব । তারপর 
তিনি কার্তিকের তপস্যা শুরু করলেন | তপস্যায় খুশি হয়ে ঠাকুর তাঁকে বর দিলেন! 

এ অবধি শুনে ব্যাড়ি জিগ্যেস করল, “সেই বরে তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত হলেন, 
এই তো?’ 

ব্ৰাহ্মণী উত্তর দিলেন, “না, বাছা, তাঁর সে আশা এখনো পুণ হয় নি। ঠাকুর 
তাঁকে বললেন, একবার শুনে সব কিছু মনে রাখতে পারে, এমন কারুকে যদি পাও, তার 
কাছে মুখ খুলবে। তখন তুমি যা বলবে সবই জ্ঞানের কথা ! তুমি তখন AT বিদ্বান 
বলে সন্মান পাবে, তোমার নাম হবে, যশ BA 

‘তারপর ? 

“তারপর তো তিনি কতো খ্‌ জেছেন, কিন্ত এমন একজনকেও পাননি-_যে নাকি 
শ্রতিধর, একবার শুনেই সব মনে রাখতে পারে | এখন তিনি দিনরাত জপতপ নিয়ে 
থাকেন । কথাটথা বিশেষ বলেন না, সংসারেও মন নেই | 

এ বলে ব্ৰাহ্মণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন | 

ayfe আর ইন্দ্র বুঝতে পারল, সবই ঠাকুরের ইচ্ছে হতে চলেছে । এই মুখ 
ব্রাহ্মণ বর্ষই তাদের গুরু ৷ তবে সেই লোককে আগে AWG বের করতে হবে-_ষে পারে 
একবার মাত্র শুনে সব মনে রাখতে | 

কিন্তু কোথায় সে? কোন্‌ দেশে, কোন্‌ নগরে, কোন্‌ গ্রামে তার বাস? 

সেই অচেনা শ্রতিধরের খোঁজে VOR হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় | 


ঘরতে ঘুরতে তারা এল কৌশাম্বী নগরে | 

সেখানে তারা আশ্রয় নিল এক ব্রাহ্মণের ঘরে 1 

সোমদত্ত নামে ব্রাহ্মণের বাড়ি। সোমদত্ত তার বহু আগে মারা গেছেন! তখন 
আছে বলতে সোমদত্তের একমাত্র ছেলে বররুচি, আর তার বিধবা মা! 

সে-রাতটা দু'ভাই সেখানেই থাকবে ৷ 
£কারে কোথায় যেন বীণা বেজে উঠল । 


রাতে হঠাৎ মধুর ঝং 
বররুচির মা বললেন, ‘এ শোন, তোমার হাবার বন্ধুরা আজ রাতে নটনন্দনৃত্য 


করবেন, নাটক জভিনয় হবে V 
বলতে বলতে মায়ের চোখে জল এল ! 


৭5 ছোটদের.একজাহা জগ্গল্স | 


বররচি বললে, “মা, অতিথি দু'জনকে নিয়ে আমি অভিনয় দেখতে যাব, ফিরে এসে 
সব শোনাব তোমাকে-যেমন যেমন শুনব সব ৷ 


ব্যাড়ি ও ইন্দ্র আশ্চয হয়ে প্রশ্ন করল, “একবার শুনে ও সব মনে রাখতে পারে, এ 
কি সত্যি £ 


হ্যা, বাবা, বররুচি শ্রতিধর 1’ 


VER তখন বররুচির মাকে সব কথা খুলে বলল। তারা যে একজন শ্রতিধরের 
সাহায্য পেল বর্ষ নামে ama কাছে বিদ্যালাভের সুযোগ পাবে__সে-কথাও জানাল | 


বররুচির মা বললেন, সবই ঠাকুরের রুপা । এমনটা যে ঘটবে তা আমার আগে 
থেকেই জানা ছিল। বররুচির জন্মের সময় আকাশে দৈববাণী হয়--এই ছেলে শ্রুতিধর 
হবে, একবার শুনেই সব শাস্ত্র মনে রাখতে পারবে 1 আর সে বিদ্যালাভ করবে ব্যের কাছে 
তার নাম হবে বরক্লুচি । বর মানে শ্রেষ্ঠ__তাতেই হবে তার রুচি । AGA ধরনের ব্যাকরণ 
লিখে সে জগতে একদিন বিখ্যাত হবে। 

অবাক হয়ে শুনছিল দু'ভাই | 


বররুচির মা আরও বললেন, "সই থেকে আমি ব্রাহ্মণের খোজ করছি। কিন্তু 
তার কোন খবরই কেউ দিতে পারে নি! আজ কাঁ সৌভাগ্য, তোমরা বাড়ি বয়ে এসে 
আমাকে সুখবরটা দিলে | কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার ! 
ব্যাড়ি বলল, “আমরাও কি কম আনন্দ পাচ্ছি মা? এতদিনে আমরা বররণচির 
মত শ্রতিধরকে পেলাম । আমাদেরও বিদ্যালাভের আশা পুর্ণ হতে চলেছে | 
তারপর বররুচির সঙ্গে নাটক দেখতে গেল দু’ভাই 1 


ঘরে ফিরে বররুচি তার মাকে নাটকের সব ঘটনা সব কথা Baw বলে গেল | 
মা শুনে খুশি হলেন | 


পরের দিন খুব ভোরে তারা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল পথে । তাদের অনেক দূর 
যেতে হবে-_সেই পাটলিক নগরে বর্ষ নামে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে | 


ঘরক্লচিকে সঙ্গে fica ব্যাড়ি ও ইন্দ্র আবার ফিরে এল বর্ষের বাড়িতে | 
তাদের দেখে খুশি হলেন ব্রাহ্মণী । ‘এস বাবা, বস বাবা, বলে অনেক আদর 
আপ্যায়ন করলেন | 


কথাসরিৎসাগরের গল ৭১ 
ব্যাড়ি ও ইন্দ্র, বররুচিকে দেখিয়ে বলল, “মা এই সেই, একবার শুনে যে সব মনে 
রাখতে পারে । এর নাম বররুচি | 


শুনে ব্রাক্সলীর তো আনন্দ আর ধরে না! খবর পেয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বর্ষ এলেন | 
তবে কি এতদিনে তাঁর তপস্যা সার্থক হতে চলেছে £ 


তারপর 
ফুল ও গঙ্গাজলে ছড়িয়ে একটা জায়গা পবিত্র করা হলো | ধৃপ-ধুনো ড্বালা হলো | 


সেখানে আসন পেতে বর্ষ বসলেন ৷ 

তাঁর সামনে বসল তন ছাপ্র- বররুচি, ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত ৷ = 

প্রথমে চোখ বুজে ‘ওম্‌’ শব্দ উচ্চারণ করলেন বর্ষ । তারপর তাঁর মনে ভেসে 
;উঠতে লাগল ছয় বেদ। তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন শাস্ত্রের কথা, নানা জানের 


কথা | * * ' 
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মম দিয়ে শুনতে লাগল তিন ছাত্র | 


বররুচি একবার শুনেই সব কণ্ঠস্থ করে ফেলল | 


ব্যাড়িকে দু'বার ও Benue 
তিনবার শুনতে হলো । 


তখন এই আশ্চর্য খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ন। বর্ষের বাড়িতে পাটলিকের 
পণ্ডিতেরা দলে দলে ছুটে এলেন । তাঁর নামে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন | 


রাজা AHA কানেও পৌঁছল দে-খবর | বর্ষকে তিনি প্রচুর ধনরত্র দিয়ে সন্মান 
জানালেন | 


বর্ষ হলেন মহাপন্ডিত ৷ 
শ্রতিধর বররুচি নতুন ব্যাকরণশান্্র রচনা করে জগৎসভায় বরণীয় হলেন | 
আর সেই দুই ভাই-_ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত বিদ্যালাভ করে খুশিমনে ঘরে ফিরলেন | 


(He সেকালের কথা | 


সেরিব নামে এক রাজ্য ছিল সেই রাজ্যে_ 

সেরিবান এক ফেরিওলা। সেরিবাও তাই । দুজনে পথে পথে পশরা মাথায় 
ফেরি করে বেড়াত | 

দু'জনের একই কাজ | কিন্তু স্বভাবে তারা কেউ কারুর মত নয়। একজন দিন 
তো আর একজন রাত। তার মানে সেরিবান নামে লোকটা সত্যিকারের ভালমানূষঃ 
চুরি-জোচ্চুরি সে একদম পহন্দ করত না? aia সেরিবা Ga আস্ত একটি শয়তান, 
ঝোপ বুঝ কোপ মেরে লো FSS তে তার জট ছিল না। 


একদিন তারা দু'জনেই নদীর ওপারে গেল ফেরি করতে একই শহরে । কিন্তু 
একই পথে ঘুরলে তো অদুবিধে | তাই তারা দুজনে দৃ'পথে গেল | 
এ-পথে সেরিবা হেঁকে AMA— VG নেবে গো..দূল নেবে গো..*বাচ্চাদের খেলনা 


নেবে গো... 
সে-পথে সেরিবানও সুর করে হেকে যায়৷ 
এখন, সেই শহরের ভাঙা বাড়িতে থাকত এক বুড়ি। আর বংশের বাতি একটি 


নাতনি | 


সেরিবার হাঁক শুনে নাতনি বায়না জুড়ল, “ও দিদু, আমাকে একটা গয়না কিনে 


দাও না_-)? 
বুড়ি বলল, ‘লক্ষ্মী দিদি, বায়না করে AT! 


পরে মেলায় তোমাকে গয়না কিনে দেব, কেমন ?' 
কিন্তু বাচ্চা মেয়ে, অত সহজে ভুলবে কেন? হস তখনি ছুটল ছোট্র সিড়ির 


ঘরটায়। সেখানে যত সব হাবিজাবি খ্যালনা জিরিসের গাদা থেক কুড়িয়ে AA 
একটা থালা | সেটা খুব পুরনো | কতকাল পড়েছিল, শ্যাওলা ধরে গেছে! 
থালাটা হাতে নিয়ে সে ফেরিওলাংে ডাকল | 


এখন তো আমার কাছে পয়সা নেই । 


১০ 


৭৪ ছোটদের একজাহাজ গল্প 
সেরিবা তার ঝুড়ি নিয়ে ভেতরে আসতেই বুড়ি বলল, ‘দেখ তো বাছা, এই পুরনো 
থালাটান বদলে একটা গয়না হয় কিনা !? 

খালাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সেরিবা। দেখে তো কেমন সন্দেহ হলো তার | 
নখ দিয়ে আঁচড় কাটল থালায়, চকচক করে উঠল জায়গাটা ৷ 

আরে, এ যে দেখছি খাটি সোনা ! 


সেরিবার চোখ দুটো ঠিক্রে যায় আর কি। সে বৃঝল, বুড়ি চোখে ভাল দেখে 
লোভ হলো সেরিবার। কিন্তু মুখে 


at) আর খুকিটা নেহাত বাচ্চা, কি জানে । 
বলল, ‘এটার দাম তো কানাকড়িও হবে না। এর বদলে গয়না বেচলে আমার লোকসান 


হবে !? 
শুনে নাতনির চোখ ছলছলিয়ে উঠল ৷ 

সেরিবা ভাবল, এখনই এটা নেওয়া ঠিক হবে না! মেয়েটা আরও বায়না করুক, 
বুড়ির মন আর একটু নরম হোক, ফেরার পথে দামী থালাটা হাতিয়ে নিয়ে যাব। এই b 
ভেবে সে থালাটা ঝানাৎ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, “‘মিছিমিছি সময় নষ্ট হলো, 


পয়সা নেই তো ডাকলে কেন বাপু £ 
সেরিবা হাকতে SISOS চলে গেল | 
o 


নাতনি পা ছড়িয়ে কাদতে বসল | 
খানিক বাদে আবার একটা ফেরিওলার ডাক শুনে কানা থামিয়ে কান খাড়া করে 


বুড়ির নাতনি 1 

“ও দিদু, এ আর একটা-***-ডাকো না)? 

“শুনলি তো এ থালাটার দাম কানাকডিও at) মিছে ঝামেলা করে কি লাভ 
বাছা?’ 
নাতনি কিন্তু বুড়ির কথা কানেই নিল atl এক ছুটে ডেকে আনল সে 
ফেরিওলাকে ৷ 

এবার এল সেরিবান ! 

থালাটা হাতে দিয়ে সেরিবান অবাক হলো। এটা তো সোনার! আর ভারীও 
কম না। এত দামী জিনিস দিয়ে এরা সামান্য একটা গয়না চায় ? আশ্চর্য ! 

সেরিবান বলল, “মা, এটা খাটি সোনার থালা, এর দাম হাজার টাকা । আমার 


কাছে তো অত টাকা নেই। 
বুড়ির যেন বিশ্বাসই হয় না কথাটা ৷ 


৭৫ 


সোনার থালা 


‘সে কি, এই যে একটু আগে একজন বলে গেল এর দাম এক কানাকড়িও AA! 


1 টি 


A 


তুমি কি বলছ গা?' 


৭৬ ছোটদের একজাহাজ গল্প 


হ্যা, মা, মিছে বললে পাপ হবে। গয়নার আর কত দাম? শত্তার জিনিসটা 
দিয়ে আমি তো দামী থালাটা নিতে পারি না। আমার কাছে মাত্র শ’পাচেক টাকা 
আছে, আর জিনিষ টিনিস যা-আছে তার দাম বড় জোর আরও শ’পাচেক ৷ এই fre 
যদি দয়া করে থালাটা দেন তো দিন ৷? 

বুড়ি আর তার নাতনির জন্যে বড় দুঃখ হলো সেরিবানের । আহা, খুব গরিব 
এরা ! কিন্ত সেরিবাটা কি মানুষ ? এদের ঠকিয়ে সে বড়লোক হতে চায়? ছি! ছি! 

সেরিবান তার থলি থেকে সব টাকা বের করে বুড়ির হাতে গুণে দিল। তার 
জিনিস ভরা ঝ.ড়িটা নামিয়ে রাখল । ক'টা খুচরো পয়সা শুধু রেখে দিল নদী পার হবে 
বলে৷ 

বুড়ি বলল, ‘বেঁচে থাকো, ৷ বাবা তুমি খুব ভাল লোক, তোমার ভাল হবে।? 

সোনার থালা হাতে নিয়ে সেরিবান বিদায় নিল । তারপর পা চালাল নদীর 
ঘাটের দিকে! 

খানিক বাদে সেরিবা আবার ঘুরে এল সেই পথে । বুড়ির বাড়িতে ঢুকে বলল, 


‘কই মা, এ পুরনো থালাটাই দিন । বাচ্চাটা যখন এত বায়না করছে, কি আর করি। 
আমার লোকসান হবে, 4... 


বুড়ি বলল, “সে তো আর একজন নিয়ে গেল এইমাত্র ৷ 
বলেই _ডি তো দমাস করে দরজাধা বন্ধ করে দিল সেরিবার মখের ওপর | 
সেরিবা তখন হায় হায় করে বুক চাপড়াতে লাগল 1 
আঙ্গুল নিজে কামড়ায় মাথার সব চুল পটাপট ছিড়ে ফেলে । 


তার ইচ্ছে হলো, নিজের 


হায় ! হায়! কেন মরতে সে তখনই থালাটা নিয়ে গেল না? শেষপর্যন্ত এ 
সেরিবানটা থালাটা পেল £ উঃ সোনার থালা | নিরেট সোনা । 
সেরিবা তখুনি ছুটল নদীর দিকে । 
হবে। 
কিন্ত সেরিবা যখন নদীর ঘাটে of ছল, সেরিবান তখন মাঝ-নদীতে । নৌকোয় । 
Cafaata, ও সেরিবান, নৌকো ফেরা ও-_)+ 
গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল সেরিবা। 
কিন্ত সেরিবানের নৌকা আর ফিরল না। 
দিকে 1 


লাখটাকার মাল 1 
সেরিবানটা কদ্দুর যেতে পারে, তাকে ধরতে 


তর তর করে ভেসে গেল পারের 


সোনার থালা ৭৭ 


হিংসেয় MAG গেল সেরিবা। বুক চাপড়ে হায় হায় করতে সেখানেই সে দম 


ফেটে মারা গেল! 
সেরিবানকে জানো ? 


'ন.বোধিসত্্ব কপিলাবস্তুতে সিদ্ধার্থ নামে রাজার ঘরে জন্মেছিলেন 


ও তিনি পঁচশো বাব পৃথিবীতে নানা নামে জন্মেছিলেন। কোনও 
রিওলা হয়ে আসেন। তখন তারই নাম ছিল 


বুদ্ধদেব, মাং 


বটে, কিন্তু তার আগে 
একবার তিনি সেরিব ন্যারে 
সেরিবান । 
বুদ্ধদেব 
শিষ্যদের তিনি সে 
. ৯ ২ সেরিবানের গল্প শুনিয়ে বললেন, 


ছিলেন জাতিস্মর। আগের আগের সব জন্মের কথাই তাঁর মনে ছিল। 


ই সর জন্মের কাহিনী বলে শিক্ষা দিতেন। 
“দেখলে তো ধর্মের কল বাতাসের নড়ে ৷” 


faa ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ছেলে। কিন্তু, রাজার ছেলে হলেও তিনি 


সন্ন্যাসী হয়ে পথের ধুলোয় নেমে এসেছিলেন রাজা ৷ সুখ ছেড়ে, রাজসিংহাসন তুচ্ছ 
করে। তারপর গাছতলায় বসে কঠোর অপন্যা wa তিনি হলেন Ta বা জানী। 

এই যে রাজার ঘরে তাঁর জন্ম নেবার আগেও তিনি বহুবার পৃথিবীতে জন্ম নেন। 
তার সেই এক এক জন্মের কাহিনী নিয়েই লেখা হয়েছে জাতক | 

এসো, আজ সেই জাতকের গল্পই তোমাদের বলি 1 


সে অনেক দিন আগের কথা 1 

তক্ষশিলায় গুরুর আশ্রমে থেকে লেখাপড়া শিখছিল একটি ছেলে। নাম তার 
পাপক | 

এঁ নানটা নিয়েই ছিল তার যত কষ্ট, যত বিরন্ত। বন্ধুরা যখন তাকে “এই পাপক, 
এই পাপক’ বলে ডাকত, ভারি রাগ হত তার। ভাবত, ইস্‌! কি বিচ্ছিরি আমার 
নামটা ! কেন, আমি কি কোনও পাপ করেছি? 

একদিন সে গুরু কে প্রনাম করে বললো “গুরুদেব আমার একটা নতুন নাম faa’ 

গুরুদেব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন’ “সে কি, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম কি কেউ 
পাল্টায় ॥ 

পাপক বলল, “কিন্ত, গুরুদেব, এঁ নামটার সঙ্গে যেন একটা পাপ জড়িয়ে আছে। 
আমার খুব খারাপ লাগে 1 

গুরুদেব একটু চিন্তা করে বললেন, তা এক কাজ কর, বাছা, তুমি আজই 
বেরিয়ে গড়-_গ্রাম-শহর ঘুরে একটা ভাল নাম খাজে নিয়ে এস 1? 

গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নাম AGS পথে নামে পাপক 1 গ্রাম থেকে 


গ্রামে, শহর থেকে শহরে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় | 
একটা নাম চাই তার! মনের মত নাম। ভাল ATA 


নামের জন্য ৭৯ 


ঘুরতে ঘুরতে পাপক একদিন দেখতে পায়, একটা AY! কাধে একদল লোক 


+ 


gee ON 
ail WIAs De 


. SZ = 
সি 


<p 
SS রদ 


YJ — 


দমশানে যাচ্ছে। তাদেরই একজনকে সে'জিগ্যেস করে, ‘আচ্ছা ভাই, কে মারা গেল ? 


তার নাম কী’ 


টি ছোটদের একজাহাজ গল 


লোবটা উত্তর দিল, 'জীবক ?, 

“জীবক £ ভারি আশ্চর্য তো! যার নাম জীবক, সে তার জীবন বাঁচাতে গালে 
না, সেও তবে মারা যায় 2? 

পাপকের কথায় লোকটা তো হেসেই খুন। বলে, ‘তুমি একটা আস্ত বোকার 
ডিম! আরে বাবা, নাম জীবক বলে কি সে মরবেনা £ বুড়ো হলে সবাই মরে । নাম 
কি এসে মায় 2? 

চিন্তা করতে আর এক পথে পা বাড়ায় পাপক 1 

কিছু দূর গিয়ে থমকে দীঁড়ায়। একটা বাড়িতে খুব গোলমাল । কী ব্যাপার ? 
একজন বললে, ‘এ বাড়ির কাজের লোকটা ofa করে ধরা পড়েছে, মনিব তাই আচ্ছা 
করে পেটাচেছ তাকে 1’ 

আর একজন বলে, ‘আহা, গরিব বলেই তো এমন অভাবে স্বভাব নষ্ট ; তার 
জন্যে এত মার ধর কি ভাল £ 

গাগক তখন তাকে প্রশ্ন করে, ‘দাদা, এ কাজের লোকটার নাম কী £ 

লোকটা উত্তর wR, ‘ওর নাম ধনশালী ।” 

পাপক তো তাজ্জব । বলে, সেকি! যার নাম ধনশালী, সে কিনা এত গরিব ? 
আর তাকে কিনা পরের বাড়িতে গতর দিয়ে পেট চালাতে হয় 2 

পাপকের কথা শুনে লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে বলে, ‘আচ্ছা বোকা তো 
তুমি ? নাম ধনশালী হলে কেউ গরিব হতে পারে না? যার যেনন কপাল, সে তেমন 
হয়। নামে কি এসে যায় ? 

পাপকের চিন্তা আরও বেড়ে যায় । সে আর এক দিকে পা চালায় | 

যেতে যেতে তাকে হঠাৎ থামতে হয় । একটা লোক তাকে ডাকছে | 


“ও ভাই, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি । ধর্মনগরের পথটা কোনদিকে বলে দেবে?’ 
‘নাম কী তোমার £ 


“আমার নাম পন্থক ৷? 
“কী আশ্চর্য ! তোমার নাম পন্থক, আর তুমি কিনা পথ খুজে পাও না?’ 
পাপক আশ্চর্য হচ্ছে দেখে লোকটা ভাবে, পাগল নাকি £ বলে, ‘তোমার কি মাথা 


খারাপ, কী আবোল তাবোল বকছ£ পথ তো যে কেউ হারাতে পারে? নামে কি 
এসে যায় ? 


মামেয় জন্য . ৮১ 


সত্যিই তো, মামে কি এসে মায় £. ঠিকই বলেছে এই পথ-হারানো_ হুক, আয় 
আগের দু'জন | এ 


এতক্ষণে জানচক্ষু ফোটে পাপকের । সে তখনই গুরুর আশ্রমে ফিরে যায়|. ২.২ 
ওরুদেবকে প্রণাম করতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কি, ভাল, নাম, ঘ.জে. পেলে 
একটা ?? 4 ia se 59184 | 
পাপক বলল, “AL, ওরুদের, নাম পাল্টে আমার IG নেই। যা আছে সেটাই 


ভাল’ $ hiv areele SIRS. নাঃ 
‘তুমি বলছ ?' - 

‘হ্যা, গুরুদেব । আমি বুঝতে পেরেছি, মানুষের নামে কিছু এসে মায় না, কাজই" 
আসল । ভাল MG SAA GTA বলবে সবাই, ডাল বাসবে--তা তার নাম. যাই হোক 
না কেন। ? Pee. 

“তোমার কথায় AVY হলাম, বস)” চি 
পাপককে আশীর্বাদ করলেন গুরুদেব | | 


ছোটদের একজাহ৷জ গল্প 
অনুশীলনী 


মহাবীর হনুমান 

১ সাগর পার ছবায় সময় BATA ক ভাবে সরনার পথ আটক্কানার sie 
aye বরে দেয়? 

২) 'ছনুমান এক কাণ্ড বাধাল লঙ্কা গুরণতে”--বণ ফাণ্ড ছনুমান বাধাল ? 

৩। ল্যাজের আগুনে লগ্কাকাণ্ড বাধিয়ে হনুমান আবার অশোধবলে [ফিরে 
এলে সীতা তাকে আশাবাদ বরে কী বললেন ? 

geod কুপোক্লাত 

৯ রাবণ কণ ফারণে অকালে SSAA ঘুম ভাঙাবার আদেশ দিলেন? 

২। রাক্ষসেয়া ফী ফা উপায়ে জুষ্ভকণে'র ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা ঘায়ে? দশাটিয় 
বর্ণনা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখ । 

৩1 APACHE মাঘ ঘ? ভাবে PSRs বধ কয়েন? 

ক্ষুদে পালোমান ভীঘ 

৯। Glas) ভাবে কৌরবভাইদের জবালাতন কন ; 

agate ভীমকে দন্দ ফয়তে কা ফান্দ এ'টোছিল? 

৩। পাতাল Ace ভীমের সঞ্গো কার দেখা হলো? 'তাঁন Glace ক খেতে 
দিলেন? সোট খাওয়ার পর কণ ফল হলো ? 


হক রাক্ষস অপর 


৯। ARS গ্রামের লোকেরা বফরাক্ষদকে কী জানালো? রাক্ষনের পেট 
SNS তারা কণ ব্যবস্থা করেছিল ? 
হ। Sta ক ভাবে বধরাক্ষসকে বধ করে? 


(a) 


নিক্রেতা 
১। আশ্রমের একাট গর; ও একটি হাঁরণের মুত্যু হলে নাঁচকেতাকে (অন্য 


বালকেরা BT কথা বলে? নচিকেতার মনে তখন ফোন, প্রশ্ন দাগে? 
২ তোকে আগ মের কাছে দিলুম'__এ কথা কে কাকে রাগ করে বলেন ? 


তাঁর রাগের কারণ কী? 
নচিকেতাকে aa তিনাটি বর দিলেন । teats wt ক বর নচিকেতা চাইল ? 


ol 


সংতার AANA AST 
৯ সত্যকামের মায়ের নাম কী? সে কোন: faa আশ্রয়ে গেল; AGAR 
কাছে সে কগ জানতে চেয়োছল ? 

সত্যকাম SATA লাভ করতে চায় জেনে প:র; তাকে কোন, কাজের ভার 


দিয়ে বনে পাঠালেন? . 
সত্যকাম খেষপম্ত কণ উপায়ে MBA লাত ফরে__লংগ্ষেগে নিজের 


al 
৩। 
ভাষায় লেখ। 


gt হওয়ার উপায় 
দেবতা GAGA ও মানঃযের মিছিল প্রদ্াপতি রমার কাছে গেলে তাঁর নখ 
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থেকে কোন: শব্দটি বেরিয়ে আসে? শব্দটির অর্থ কে ক ভাবে কয়ে? 
২) sat মতে ও অসরাজ্যে আবার সুখ ফিরে আসে কী ভাবে? 
সংক্ষেপে নিগের ভাষায় উত্তর দাও | 
fl দলি দামাল মাডুগোপাল 
a ১। কংসের বোনের নাম কী? কার সণ্গে সেই বোনের রে হল? 


রর হ। কংস রথের বেগ আরও বাড়িয়ে দলে আকাশ থেকে কাঁ দৈববাণী হর ? 
৩) দেবীর অষ্টম গর্ভে'র সন্তানকে কারাগার থেকে ফোথায় কার বাড়তে 


€৩) 


বসংদেব রেখে এলেন? াড়-জলেয় যাতে ভর বাগ্রাপথের বনা 


সংক্ষেপে লৈধ 1. 

৪1 পঢ়তনা জব্দ হলো কণ ভাযে? =" : 

G1 বালক কুফর দাঁস্যপনার গল্প মা জানো গুছিয়ে লেখ । 

ভিন ag ও এক চোর 

১। ঘরছাড়া তন ayy উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ে উঠল কেন? সেখানে 
তারা FT গেল? 

২! গ্রামের মোড়ল তিন বধ্ধুফে পথ থেকে ধরে আনল ফেন? 


Ol পগ্চতন্মের গথেপর রচাঁয়তা কে? কোন: ঘটনা উপলক্ষ্যে এই গঞ্গগ্জ় 


সংষ্টি? 
কুখাপরিৎসাগরের গল্প |” ft লা 


১। ব্যাঁড়ি ও ইন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে pila ক ঠাকুর তাদের al নিলে 


দিলেন? © 
২ (a 
৩। was কে? তান কোন: “ea রচনা ফরেন? 


পোলার পাতা 


১। সোনার থালা দেখে লোভ সোরবান হক কা ভাবে sara চেণ্ট বরে? 

২ । তুমি, খুব ভালো লোক, তোমার ভালো হবে+_ এই ভালো লোকটি কে? 
তাকে ভালো লোক বলার কারণ কা ॥ 

Ol জাতক কাকে বলা হয়? 


aaa জন্য 
>t পাপক একটা নতঃন নাম চাইলে গর; তাকে Bt আদেশ করেন? 
২। নামের জন্যে পথে পথে ঘুরে পাপক কাঁ আভজ্ঞতা meg ঝরে ? পে 


কার সঙ্গো তার দেখা হয়? 
৩। আতদদের অতি ঢালাবির ক ফল হলো ? 


